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গর্ব_ প্রথম 
নতুন যুগ__মহাকাশ-গবেষণার যুগ 

বারই এাঁপ্রল, উনিশশ' একষাঁট সাল। মানুষের মহাকাশ- 
অভিযানের ইতিহাসে এক যযগান্তকারী ঘটনা ঘটল ৷ সোভিয়েত 
দেশের নাগাঁরক মেজর ফর গাগারিন ভোস্তোক-১ নামক 
মহাকাশযানের যাত্রা হয়ে পাঁথবীর ১৭৫ থেকে ৩০০ কিলোমিটার 
উপ্চু দিয়ে ৮৯-১ মিনিটে পাঁথবীর চারাদকে একপাক ঘুরে 
পাঁথবীর মাটিতে আবার ফিরে এলেন ৷ 

তবে এই যে যুগ__যাকে আমরা বাঁল মহাকাশ-গবেষণার 
যুগ, তা শুরু হয়েছিল আরও কয়েক বছর আগে। সেদিনাট 
হল-_৪ঠা অক্‌টোবর ১৯৫৭ সাল । এইদিন সোভিয়েত িজ্ঞানীগণ 
সপুতানক-১ উপগ্রহকে আকাশে তুলেছিলেন। এই স্পু্ধানক-১ 
হল পাঁথবীর মানুষের কাছে, মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন 
যুগের প্রতীক ৷ 

এই ঘটনাটি বলা কত সহজ। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে 
মানুষের কত যুগের স্বপ্নদেখা আর নিরন্তর নিরলস সাধনা । 
মানুষের স্বপ্ন-দেখা সার্থক হয়েছে যুগ-বগান্তর ধরে বিজ্ঞানীদের 
নিরলস সাধনায় । সে এক ইতিহাস_বহ7 যদগের মন্ত এক 
ইাঁতহাস। 

ইতিহাসে ফিরে গেলে 

মানুষের বাস যখন গুহার অরণ্যে_ানূষ তখন প্রন্কাঁতর 
হাতের ব্লীড়নক । আকাশের দিকে সে অবাক-চোখে তাকিয়ে দেখে 
চ্দ্র-সূর্য, রাতের আঁধারে আকাশে নক্ষত্রমালা। দেখে_দেখে, আর 
অবাক হয় । ভাবে, এসব কাঁ কাণ্ডকারখানা ৷ মনে জাগে তার 
ভয়, আশঙ্কা আর ভন্তি। প্রকৃতি রুদ্র হলে তার সমদহ বিপদ ৷ 
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তাই ভয় আর আশ্কা। প্রকৃতি সদয় হলে তার বেচে থাকা 
সম্ভব। প্রকাতি সদয়ের ফলে বৃষ্টি, তাতে জামিতে ফসল । নিয় 
হলে ঝড়, খরা আর বন্যা । 

মানুষের তখন শৈশব । ্রকাতির এই কাণ্ডকারখানা তার ছিল 
সম্পূর্ণ অজানা । তাই সেষুগের মানুষ মনে করত প্রকৃতির এই 
অমোঘশান্ত তাদের প্রাত কখনো হয় নিদয় আবার কখনো-বা সদয় । 
সুতরাং এই শীন্তকে পুজো কর, দেবতাজ্ঞানে পুজো করে তুষ্ট 
কর। এ থেকেই আঁদ্যকালের প্রকৃতি-পজো । ঝড়-বৃষ্ট-মেঘ- 
বাতাস, চন্দ্র-সুর্য-গ্রহ-তারা ; সবাকছুই হল তখন দেবতা । চন্দ্র 
সূর্ষ-পগ্রহ-তারা, ঝড়-বাষ্টি-বাতাস- প্রত্যেকেই, এক-একজন দেব- 
দেবী। এদের সবাইকে পূজো করে, যাগযজ্ঞ করে তুষ্ট করার 
ক্রিয়াকাণ্ড শুর হল প্রাচীন যগে। মানুষের এই প্রাচীন 
বিশ্বাসকে বলে যাদ;ক্রিয়া বা ম্যাজিক ৷ { 

আর এসব দেব-দেবীদের বাসস্থান কোথায়? মাথার ওপরে-__ 
আকাশে । যা হল দেবলোক বা স্বর্গ। মানুষের কল্পনায় এই 
স্বর্গ বা দেবলোক হল স:খের স্থান, শান্তির জায়গা ৷ আর, এইসব 
দেব-দেবাদের নিয়ে নানা দেশের প্রাণে, ধর্মকথায় ও ধর্ম বিশ্বাসে 
ছাঁড়রে রয়েছে কত-না গল্প, কত-না কাহিনশ। 


বিশ্ব নিথিলের ধারণা 
ভারত, চীন, ব্যাবলন, মিশর, গ্রীস__এইসব দেশে মানব- 
সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। আর, এইসব প্রাচগন সভ্যতাগুলির 
মানদ্যজন প্রকাতির বিভিন্ন রপকে দেবতাজ্ঞানে বিভিন্ন নাম দিয়ে, 
বাভন্ন কাঁহনী রচনা করে তাদের তুষ্ট করতে পুজো-আরাধনা 
করত ॥ 
এই যেমন, আমাদের দেশ ভারত। 


আমরা ভাবতাম, জানতা, 
--এক বিরাট সাপ, তার নাম হল 


বাস কাঁ । : সে পাথবীকে তার 
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বরাট ফণার ওপর ধারণ করে আছে। পাঁথবীকে ধারণ করতে 
করতে তার মাথা যাঁদ একটু এদিক-সোঁদক হয়ে যায়, তা হলেই 


প্রলয়_ভামকম্প। 


প্রাচীন চীনে ড্রাগন হল এক অশুভ শান্ত । সেই হিংস্র ড্রাগন 
সূর্যকে গ্রাস করলে হত সুবগ্রহণ। ভারতে যেমন রাহর গ্রাসে 
চন্দ্র-নূর্য গ্রহণ হয় বলে বিশ্বাস ছল । চীনে গ্রহণ হলে সবাই মিলে 
তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দত সেই হিংস্র ড্রাগনকে তাড়াতে । 
_ ব্যাবিলনীয়দের ভাবনাটা ছিল বেশ মজার ৷ বিশ্ব হল আকারে 
গোল ৷ তার চারাঁদকে রয়েছে কঠিন এক আবরণ । এই আবরণের 
মধ্যে রয়েছে পাঁথবী । এই পাঁথবী আবার জলে ভাসছে । শুধু 
জলে ভাসছে নয়; তার ওপরেও জল, নিচেও জল । আর 
পাথবীর ঠিক: ওপরেই রয়েছে জলপূর্ণ কঠিন এক গোলক। 
"সেই জলপূর্ণ কঠিন গোলক থেকে কোন প্রকারে জল পড়লে 
হয় বৃষ্টি । পাথবীর নিচেও রয়েছে জলপূর্ণ গোলক । নিচের 
গোলক থেকে জল পাঁথবীতে উঠে আসে নদী হয়ে, ঝর্না হয়ে, 
ফোয়ারা হয়ে । গোলকটি হল দুই দরজা-বশিষ্ট । একাট দরজা 
পুব দিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এরা সব 
পবের দরজা দিয়ে ঢুকে পাঁথবীর ওপর দিয়ে পশ্চিম দরজা দিয়ে 


_বোরিয়ে চলে যায় আবার পুব দিকে আসার জন্যে । 


আবার মশরায়দের একটা ভাবনা ছিল অন্য রকম। তারা 
ভাবত বিশ্ব হল চৌকোণা একটা বড় ঘরের মত। পাঁথবী হল 
এই ঘরের মেঝে । আর আকাশ হল তার ছাদ । আবার ঠিক- 
ঠিক ঘরের ছাদের মত নয় । পৃথিবীর চার কোণে চারটি পা রেখে 
যেন এক বিরাট গর; দাঁড়য়ে আছে । আবার এমনও বিশ্বাস করা 
হত-_আকাশ হল বিরাট এক ঢাকনা, অথবা এমন কোন এক রমণী 


যে তার দুই কনুই ও দুই হাঁটুর ওপর ভর রেখে উবু হয়ে বসে 


আছে। এই যে চার দেওয়ালওয়ালা পাঁথবী-_এতে রয়েছে বহু 
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থাক। খেলার মাঠে যেমন দর্শকদের জন্যে থাক-থাক গ্যালারি 
_ থাকে, তেমনি । এই থাকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে এক নদী৷ 
তাদের কাছে চন্দ্ুও দেবতা, সূর্ঘও দেবতা ৷ দেবতারুপী চন্দ্র 
সূর্য সেই নদীপথে এক নৌকায় যাতায়াত করেন । ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দরজা রয়েছে। সেইসব দরজা-পথেই 
তাঁরা যাতায়াত করেন। আর আকাশে যেসব নক্ষত্র স্থির থাকে, 
সেগযীল হল দেবতাদের বাতি। এইসব বাতি ঝুলছে গোলক 
থেকে। দেবতারা সব বাঁত-ঝোলান গোলক হাতে ধরে আছেন। 
বাঁক রইল সব গ্রহগুলি । এরাও এক একটি এক একজন দেবতা । 
আর, মিশরের নীল নদের মত আছে এক নদ। সে-নদ আকাশ- 
রাজ্যের নদ। সেখান থেকে বেরিয়েছে অনেক খাল ৷ এইসব 
খালপথে পানসি ভাসিয়ে গ্রহ দেবতাদের যাতায়াত। 

চন্দরগ্হণ, সূর্যগ্রহণ বিষয়েও মশরায়দের, বিশ্বাস ছিল 
অনেকটা ভারত আর চীন দেশের মত। আকাশ রাজ্যে বাস .করে 
এক হিংস্র শুকরী। প্রতি মাসের মাঝামাঝি সেই শুকর চন্দ 
দেবতাকে গ্রাস করতে শুরু করে দেয়। একসঙ্গে করে না, পনের 
দন ধরে একটু একটু করে করে। আবার কখনো কখনো এমনও 
হয়, তার আর পনের দন তর সয় না- একাঁদিনেই গ্রাস করে 
ফেলে। তখন হয় চন্দ্গ্রহণ। তেমান এক হিংস্র সাপের বাস 
হল আকাশ রাজ্যে । সেই সাপও মাঝে মাঝে সূ দেবতাকে গ্রাস 
করে। তখন এই অবস্থা হল-__সূ্প্রহণ । 


প্রাচীন যুগে জ্যোতিষী 
চন্দ্র-সংর্যগ্রহ-তারা, আকাশ আর পাঁথবী নিয়ে প্রাচীন 


মানুষের এইসব বিশ্বাস থাকলেও তার পাশাপাশি ছিল, কিছু 
মানষের কাঁতত্বপূর্ণ অসাধারণ কিছ কাজ । সে কাজ করে গেছেন 


এইসব প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিবে্তাগণ ৷ 
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এইসব দেশের প্রাচীন জ্যোতষী আর পুরোহিতেরা মিলে 
দিন-সপ্তাহ-মাস-বছরের হিসাব আর পাঁঞ্জকা-প্রণয়ন করে গেছেন। 
তখন তো কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা । এইসব হিসাব না থাকলে 
তো চাষ-আবাদ প্রায় অসম্ভব । বিশেষতঃ পাঞ্জকা না থাকলে 
অস্নাবধা খুব । 

ব্যাবিলনীয়রা আঁবন্কার করলেন সাতাঁট বার আর সপ্তাহ । 
আকাশের সাতাঁট গ্রহের নাম দিয়ে সেই নাম অনুসারে তারা 
বারগুির নামকরণ করলেন । ব্যাবলনীয়দের বহ ন পরেও 
আকাশে সাতটি গ্রহের অবস্থান বলেই ধরা হত। পাথবী থেকে 
সবচেয়ে কাছের গ্রহ চন্দ্র, তারপর বুধ, তারপর শুক্র, তারপরে রাব, 
তারপরে মঙ্গল, তারপরে বৃহস্পাঁতি এবং সবচেয়ে দুরের গ্রহ হল 
শান। এই ছিল সে যুগের বিশ্বাস । তখন তো আর দুরবীক্ষণ 
যন্ত্র ছিল না-_খাল চোখেই আকাশ দেখা চলত আর হিসাবপন্র 
করা হত। 

ভারতে বৌদকষগে ত্রিশ দিনে মাস হিসাব করে বার মাসে 
'বছর গণনা করা হত। কিন্তু ত্রিশ দিনের হিসাবে বার মাসে হয় 
+৩৬০ দন । হিসাবে রয়ে গেল গোলমাল | পাঁথবী যে সূর্যকে 
একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে লাগে ৩৬৫২৪২২ দিন । তাই সে- 
‘যুগে হিসাব ঠিক রাখার জন্যে দুই অমবস্যাযুন্ত ও রাঁবসংক্লান্তি- 

ত মাস কোনো কোনো বছরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হত। 
এই মাসের নাম হল মলমাস। একদিকে সৌরবৎসর, অন্যাদকে 
চান্দ্রবংসর-_এদের এক্যাবধান প্রয়োজন ৷ মলমাস ছাড়া এই এক্য- 
{বিধান সম্ভব নয় । ( ‘মল’ (সং) কথার অর্থ হল 'ুক্ত'+(মাস)। 
কিন্তু প্রাচীন চঈনদেশে বছর গণনা করা হত ৩৬৫৪ দিনে । 
ইংরোজ পাঁঞ্জকায় চতুর্বৎসরান্তিক সনে ফেব্রুয়ার মাসে ২৯ দিন 
হয়। ইংরেজিতে যাকে চলে “লপ-ইয়ার' আঁধবর্ধ । 

এতো গেল প্রাচীন যুগের পাঁঞ্জকা । এর চেয়েও বড় সে- 
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যুগের আর একাঁট কৃতিত্ব হল-_তারাম্উল থেকে সূর্যের 
অবস্থানের তুলনামুলক বিচার করে রাশিচক্লের আবিজ্কার । 

সেষখগের বিশ্বাস ছিল_সূ্ঘ পাঁথবীর চারদিকে ঘুরে, 
পাঁথবী.স্থির। সূর্য ওঠে পূর্ব দিকে, অন্ত যায় পশ্চিমে। 
সর্ষের এটা হল আহক গাঁত ৷ আবার তারা এও লক্ষ্য করলেন 
_ সর্ব সারা বছর ধরে একই জায়গায় উঠছে না, গাঁতপথও এক 
নয়। তাহলে এই গতিপথটা চাহত করতে হয়। চিহ্নত 
করতে হলে আকাশে যেসব তারা আছে তাদের অবস্থানের সঙ্গে 
তুলনামূলক এক বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। জ্যোতিষাগণ 
করলেনও তাই । 

বছরে বার মাস। অথথ সূর্যের হল এটি বাঁক গাতি। এক 
নাদর্ট পথ দিয়ে সুর্য পৃথিবীর চারাদিকে বছরে একবার ঘুরে 
আসছে। এই যে ঘুরে-আসার পথ-_এই পথাটই হল রাশিচক্র । 
ভাগে। প্রাত মাসে সুর্য এক-একটি ভাগ পার হয়ে আসে। 
আর এই বারটি 'বাভন্ন ভাগে রয়েছে বিভিন্ন তারামণ্ডল ৷ 
ব্যাবিলনীয়গণ এইসব তারা ও র 
দিয়েছেন সে গে নানা পশুকে বাভিন্ন বিষয়ের প্রতীক হিসাবে 


গ্রহণ করা হত। তাই তারা এক-একটি তরামণ্ডলের নামকরণ 
করেছিলেন এক-একটি পশ:র নামে । 


রাশিচক্র মোট বারাঁট ভাগে [িভন্ত। ভারতে বৈদিকযুগের 


খাঁষ বা জ্যোতিষীগণও এদের নামকরণ করেছেন একই প্রক্রিয়ায় । 
ভারতীয় মতে এই বারাট রাশি হল £ মেষ_বৈশাখ মাস, 

বষ-_জ্যৈষ্ঠ মাস, মিথুন-_আষাঢ মাস, ককটি- শ্রাবণ মাস, সিংহ 

- ভাদ্র মাস, কন্যা-_আশ্বিন মাস, তুলা-_কার্তিক মাস, বৃশ্চিক 


অগ্রহায়ণ মাস, ধন পৌষ মাস, মকর-_মাঘ মাস, কুম্ভ-_ ফাল্গুন 
মাস, মীন_ চৈত্র মাস । 


এতো গেল বারটি ভাগের বিষয় । আমাদের দেশের খাঁষগণ 
আবার দেখালেন এই রাশিচক্রে রয়েছে সাতাশাট উজ্জবল নক্ষত্র ৷ 
সূর্যের গাতপথ নির্দেশ করতে এই নক্ষত্রগীলর আনুপাতিক 
[হিসাব তাঁরা দেখালেন, অবস্থান দেখালেন, ন্ট করে নাম, 
দিলেন। আর করলেন__পরুর্বে বার ভাগে বিভন্ত রাশিচরুকে 
সাতাশাঁট উজ্জল নক্ষত্রের আকাশমণডলে অবস্থান ও নামাননসারে 
সাতাশ ভাগে বিভক্ত করলেন। কোন কোন দেশে আবার আটাশাঁট 
ভাগে বিভন্ত করা হয়োছল। ৃ 

আর্য খাঁষগণ যে সাতাশাঁট নক্ষত্রের নামকরণ করেছেন 
বৈশাখ মাস থেকে শুর; করলে তা হল £ অশ্বিনী, ভরণা, কীত্তকা, 
রোিণপ, মগাশরা, আদ্র, পুনর্বসহ, পৃষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব 
ফাল্গ্‌নী, উত্তর ফাল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, 
জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূবাষাঢা, উত্তরাষাঢা, শ্রবণা, ধা্মষ্ঠা, শতাঁভবা, 
পূর্ব ভান্রপথ, উত্তর ভাদ্রুপথ এবং রেবতন ইত্যাদি ৷ এই সাতাশাঁট 
নক্ষত্রের অবস্থান নিদেশ করতে প্রদুবতারার অবস্হান তাদের খ্ব 
সহায়ক হয়েছিল । 


গব দ্বিতীয় 


নতুন ভাবনা 


এরপর কেটে গেছে যুগের পর যুগ । এবার দেখা দিল নতুন 
চিন্তা-ভাবনার যুগ, নতুন জিজ্ঞাসার যুগ ৷ মানুষের স্বভাব হল 
জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা, আর তার উত্তর খোঁজা । এই নতুনতর 
জিজ্ঞাসা দেখা দিল গ্রীস দেশে। সেখান থেকে কালে কালে 
ছাঁড়য়ে পড়ল গোটা ইউরোপ মহাদেশে । 

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় প্যাপরাসের প:থিতে, মেসোপটে- 
মিয়ার লোক গাথায়, এরীতহাসক হেরোদোতাসের লেখায় মহাকাশ 
বিষয়ে িন্তা-ভাবনার অনেক খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এ+দের 
মধ্যে প্রথম যানি প্রচালত ধ্যান-ধারণা ও ঈশ্বরের বিষয়ে 
দুঃসাহাঁসক উীন্ত করোঁছলেন তান হলেন মাইলেটাসের থালীস। 
৬১৪ (অনুমান ) থেকে ৫৪৬ খীষ্ট পূবাব্দের মানুষ তান ৷ 
সে যুগে বসে তিনি বলোঁছলেন, বিশ্ব-জগতের মূলে রয়েছে, 
্াককীতক নিয়ম এবং শঙ্খলা। এর মধ্যে ঈশ্বর বলে কিছু 
নেই। আমাদের এসব বুঝতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও 'বিচারবাদ্ধি। 
আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এইসব কথা বলা সাত্যই 
দুঃসাহাঁসকের কাজ । 

থালীস সম্পর্কে অনেক গল্প আছে । একবার আকাশ দেখতে 
দেখতে পথ চলাঁছলেন 'তাঁন। পড়ে যান এক কুয়োয়। এক মাঁহলা 
উদ্ধার করেন তাঁকে । -গাধা আর তার নুনের বোঝা, দাদন দিয়ে 
ঘানিকল আটকান-__এসব গল্প থালীসকে নিয়েই । তাই লোকে 
তাকে পাগল বলত । পাগলকে তো আর কেউ শান্ত দেয় না। তাই 
প্রকতি হল নিয়মের রাজ্য, এখানে ঈশ্বর বলে কেউ নেই_একথা 
বলেও সে যুগে তিনি রেহাই পেয়ে গিয়োছিলেন। 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৯ 


থালনীসের মত হল-_সাঁন্টর মূল উপাদান জল। আকাশে 
মাটিতে গাছপালায় জীবদেহে- সর্বত্রই দৃশ্য ভাবে অথবা অদ্য 
ভাবে জল রয়েছে । আর এই পাঁথবী-__যার আকার তাওয়ার মত, 
ভাসছে জলের ওপর ৷ সবাঁকছুই একাঁদন এই জলেই লয় হবে। 

দাশশীনক থালস হলেন গবেষণামূলক বিজ্ঞানের আঁদগুুর ৷ 
অলোঁকিকতাকে বাদ দিয়ে, ঈশ্বরকে একপাশে সাঁরয়ে রেখে জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তান বিশ্ব সম্পর্কে যে দৃচ্টিভাঁঙ্গর 
স্রপাত করেছেন তা হল বৈজ্ঞানিক দংষ্টিভা্গ ৷ 

এরপরে নাম উল্লেখ করতে হয় গ্রীক দার্শীনক, গাঁণতজ্ঞ ও 
জোতীর্বদ ?পথাগোরাসের। মাইলেটাসের কাছে সামোস নামক 
এক দ্বীপে খলীস্টপূর্ব ৫৭২ অন্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং 
খুস্টপূর্ব ৪৯৭ অন্দে তাঁর মৃত্যু হয় । 

তান ছিলেন দার্শীনক এবং গাঁণতজ্ঞ । দার্শীনক থালীস 
তাঁকে অনুপ্রাণিত করে মিশরে পাঠিয়োছলেন। পরে মিশর থেকে 
সামোসে ফিরে এসে টিকতে না পেরে চলে যান ক্লোটোনাতে ৷ 
সেখানে তান আপন মতালম্বীদের নিয়ে গ্প্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ও 
বদ্যানূশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই কেন্দ্রে জ্যোতীবদ্যা, 
গাঁণত, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকাতিবিজ্ঞান প্রভাত বিষয়ে চর্চা 
করা হত। তান গাঁণতের সত্রের সাহায্যে মানুষের মন ও আত্মা 
থেকে শর: করে সবাকছুকেই এক সামীগ্রকতার মধ্যে ধরতে 
চেয়েছিলেন । তাঁর মতে সবাঁকছুই নিয়েই যেন একটা গোলক। 
এই গোলকের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে সংগীত সবচেয়ে সহজ 
মাধ্যম ৷ কারণ সংগত এলোমেলো নয়। সর নির্ভর করছে 
সংখ্যার ওপরে এবং তা 'নাঁদর্ট অনুপাতে বাধা রয়েছে। 

এবার তান এই সংখ্যা এবং সংগত দিয়েই িশ্বতত্ত ব্যাখ্যা 
করেছেন। বাদ্যযন্দ্ে এক একটি দৈর্ঘে্য এক একট সুর বাঁধা 
থাকে। দান সংগণতজ্ঞ, তিনি বোঝেন ভাল। এই সংগীতের 
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মতোই এক-একটি দৈর্ঘেয বাধা রয়েছে প্রতি গ্রহ। পৃথিবী 
থেকে চন্দ্র, চন্দ্র থেকে বুধ, বুধ, থেকে শুক্র, শক থেকে রবি, 
রার থেকে মঙ্গল, মঙ্গল থেকে বৃহস্পাত, বৃহস্পাঁত থেকে শান, 
শনি, থেকে আকাশে স্থির নক্ষত্রণ্ডল-_সবই বাদ্যযন্ত্রের সুরের 
মত পারস্পারক এক 'বাশষ্ট দৈথে বাঁধা । সংগীতজ্ঞ যেমন 
বাদ্যযন্ত্রের সুরের দৈর্ঘয-বিষয়ক নিয়মটা বুঝেন এবং জানেন, ঠিক 
তেমান বিশবপ্রকৃতির যান বিধাতাপুরুষ__তানি ' জানেন এই 
সুরের নিয়ম-কানুন । 

পিথাগোরাস বলে গেছেন-_বিদ্ব হল গোলকের মত। চন্দ্র 
সয় এবং অন্যান্য গ্রহন এক-একটি এককেন্দরয় বত্তে 
আবার্তত হয়ে চলেছে। আর এক-একটি বৃত্ত হল বাদ্যযন্দ্রে 
এক-একাঁট তার। .বাদ্যযন্তের তার থাকে টানা । কিন্তু বিশ্বর্প 
বাদ্যযন্ত্রের তার টানা থাকে না। থাকে গোলাকার হয়ে । আর, 
এই প্রত্যেকাঁট গোলক থেকে যে পৃথক পৃথক সুর উঠছে, সেইসব 
মিলে যে একতান, তা হল নিত্য-বশবসংগণতি। 

খশীষ্টপর্্ব ষণ্ঠ শতকের ধারণা ছিল পাঁথবশী গোল । ধারণাটা 
নানাকারণে সে যুগে মানুষের মনে ধরোছল। গ্রীস দেশের মানুষ 
মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে বহু উত্তর দিকে গেছেন । তারা নানা 
আভজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে গল্প করেছেন । গল্প যাঁদ সাত্য হয়, 
তবে শের অঞ্চলের অভিজ্ঞতা তো ভয়ানক । এমান আর একটি 
ভয়ানক কা'ড করে ফেললেন পিথাগোরাসের শিষ্য ফিলোলাউস। 
তিনি বললেন__পাঁথবী শত গোলাকারই নয়, তার গাঁত আছে। 
তার মানে_-পাঁথবী নিজের অক্ষের চারাঁদকে পাক খেয়ে ঘুরছে 
নয়, ঘুরছে একাঁট গোলকে। রাশিচক্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রহ ও 
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িলোলাউস নয়াটর ক্ষেত্রে সহ লা এই 
দশম গ্রহাটিকে তান বলেন বিপরীত পাঁথবী ! বিশ্বের কেন্দ্র 
রয়েছে এই বিপরীত পৃথিবী ৷ বিপরীত পাঁথবী হল একটি 
কেন্দ্রীয় অগ্নি, যা পৃঁথবশ থেকে দেখা যায় না। এই কেন্দ্রীয় 
আঁগ্নকে ঘিরে গ্রহগন্লি এককেন্দ্রীয় গোলকে ঘুরছে । কেন্দ্রীয় 
আগ্মি রয়েছে পৃথিবীর বিপরীত দিকে, তাই পাঁথবী থেকে 
দেখা যায় না। তাঁর মতে__কেন্দ্রীয় আগ্নর পরে রয়েছে পাঁথবী, 
তারপরে চন্দ্র, তারপরে সূ, তারপরে অন্যান্য গ্রহগুলি এবং 
' সবশেষে আকাশের স্থির নক্ষব্রগুলি ! সব. গ্রহগযুলিই এক-একটি 
পৃথক গোলকে ঘুরে চলেছে । টু 
পথাগোরাসের শিষ্যদের মতে, এই ‘গোলক! হল সবচেরে 
সোন্দয'মণ্ডিত ঘনবস্তু॥ পরবতারঁকালে গিথাগোরাসের শিষ্যগণ 
দ্বাদশ তলকে মহামণডল বা মহাবিশ্ব ( Univer5 ) বলেছেন । 
দিথাগোরাসের এই শিষ্যগণ খটীস্টপূর্ব পণ্চম শতাব্দীর 
লোকের ধর্মীবশ্বাস ও আচার-অনুজ্ঠান বিরোধ মত প্রকাশ করায় 
অনেকেই সেদেশের লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়োছলেন। এক- 
জনের প্রাণহানও ঘটে, অনেককে দেশ থেকে পালিয়ে যেতেও হয় । 
£ফলোলাউসের তত্ব অনেকটা উদ্ভট কল্পনা হলেও পৃথিবী 
যে গাঁতশীল, একথা তিনি বলেছিলেন প্রথম । ফিলোলাউসের 
বি*্বতততের ভাবনায় প্রথম ধরা পরে পাথিবাীর টি গাঁত__আহিক- 
গাঁত ও বার্ধক-গাঁত। 
ফলোলাউসের আহিক-গাঁতর ভাবনা-চিন্তায় একটা পারণত রুপ 
দিয়েছিলেন পরবতাঁকালের এক গ্রীক জ্যোতাঁ্ব'দ হেরার্লনডস ৷ 
হেরাক্রিডস খনীস্টপূর্ব ৩৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
খস্টপূর্ব ৩১৫ অন্দে তাঁর মৃত্যু হর । তিনি প্লেটোর কাছে 
রা করেছিলেন । সম্ভবতঃ আ্যারিস্টটলও তাঁর শিক্ষার 
* || 


১২ ং মহাকাশ- বিজয় ও 


হেরাক্লিডিসের সময় বপরীত-পাঁথবীর তত্ত্ব বাঁতল হয়ে যায়৷ 
তবে বিশ্বতত্ে আইিক গাঁতর ধারণাটি আরও উন্নাত লাভ করে। 
হেরার্িডিস বললেন, পৃথিবী [নিজের অক্ষের ওপর পাক খেয়ে 
ঘুরে চলেছে । এটি হল পাখীর আহিক-গাঁত ৷ এই আহিক- 
গাঁতর জন্যেই মনে হয় গোটা আকাশটা ঘূরছে। 

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এবার । পৃথিবী ঘুরছে, অই তো 
মনে হয় আকাশও ঘুরছে । তবে বার্ধক-গাঁতর বিষয় কী হবে? 
আকাশের নক্ষত্রগ্ালর পারস্পরিক অবস্থান তো সারা বছরে একই, 
তারা তো স্থির। থর নক্ষ্রগুলি না হয় আকাশের গোলকে একই 


হেরাক্রিডস তাঁর বিশবতত্তে বললেন, চন্দ্র পাথবীর চারদিকে 
ঘুরছে । বুধ এবং শংকর ঘুরছে সূর্যের চারাদকে। আর, এই 
দুটি ঘূর্ণমান গ্রহকে নিয়ে সূর্য পাঁথবীর চারদিকে ঘুরছে । আর 
_শঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি-এই [তিনাট গ্রহ পৃথক পৃথক 
গোলকে পাঁথবীর চারাদকে ঘরে চলেছে । 

[পথাগোরাসের মতালম্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান 
ও দার্শনিক আ্যারিস্টাক্কাস ( খুীস্টপুর্ব* ৩১০--২৩০)। স্‌ 
ও চন্দ্রের আকার ও দ'রত্ব বিষয়ে’ নামক তাঁর একটি গ্রন্থ পাওয়া 
গেছে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য তান নিজস্ব 
মৌলিক পদ্ধাঁততে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও সংর্ঘাঁড় তৈরি 
করোছিলেন। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকে বলা হয়ে থাকে 
পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী । সে ধণগে তো দুরবীন আবচ্কার হয়নি । 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ১৩ 


তাই পাঁথবীর সঙ্গে তুলনা করে চন্দ্র' ও সূর্যের আকার এবং 
পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও সূর্যের দুরত্ব কতটা__এই হিসাবে গোলমাল 
রয়ে গেছে । কিন্তু তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি ছিল সঠিক । 
তানি বলোঁছলেন-_সর্যকে কেন্দু করেই বিশ্ব । আয়তনে 
সুর্য পাথবীর চেয়ে অনেক গুণ বড়। বিশ্বের কেন্দুস্থলে সূর্যের 
অবস্থান । অন্যান্য গ্রহগনল সূর্যের চারাদকে ঘুরছে । আঁকি 
ডিস তাঁর এক গ্রন্ছে আযারস্টাকসের বি*্বতত্ব বিষয়ে অনেক কথা 
উল্লেখ করে গেছেন। | | 


পুরানো বিশবাস-__ভু-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব 


*পথাগোরাসের শিষ্য ও মতাবলম্বীদের পরে গ্রীক দার্শন ও 
{জ্ঞানের জগতে শুরু হয় এক অন্য যুগ_াপছন দিকে ফিরে 
চলার যুগ ৷ এ-যৃগ চলেছিল প্রায় সতেরো-শ' বছর ধরে । আর 
এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনার মূল কারণ অবশ্যই রাজনৌতক ও. 
সামাজিক । আ্যারিস্টার্সের পরে এই অবস্থা শুর: হয়োছিল 
দার্শনিক" পলাতো-র (খ্নীস্টপূ্কে ৪২৭-৩৪৭ ) ভাবনা-চিন্তার 
ধারক ও বাহক অ্যারিস্টটলের (খনীস্টপূর্ব ৩৮৪--৩২২) সময় 
থেকে । *্লাতো, আ্যারিস্টটল, উলোমি (খনীঃ ২য় শতক )-এ'রা 
সবাই ছিলেন সেই পুরানো ভাবনায় বিশ্বাসী । 

*লাতোর মতে__বিশ্বের আকার হল একটি নিখঃত নিটোল 
গোলক। এদের গাঁতিপথও বৃত্তাকার ৷ পাঁথবী, "চন্দ্র, সূর্য 
সমস্ত জ্যোতিন্কই নিখুত বৃত্তাকার । সাষ্টকতাঁ বিশ্ব সৃষ্ট 
করেছেন। তানি ব্রুটিহখীন। তাই তার বিশ্বসযান্টও নিখংত 
বৃত্তাকার । 

আযারস্টটলের বিশ্বব্যাখ্যা হল-_বিশ্বের কেন্দ্রে অনড় অবস্থায় 
রয়েছে পাঁথবী। পাঁথবীকে ঘিরে নয়টি এককেন্দ্রীয় গোলক 
রয়েছে । এরা সবাই আত নিমল ও আলো দ্বারা ভেদ্য। 


১৪ মহাকাশ বিজয় ও 
গোলকের প্রথমে চন্দ্র, তারপরে যথাক্রমে সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, 
বৃহস্পাঁত এবং শান। এছাড়া বাইরের দিকে রয়েছে আরও দুটি 
গোলক ৷ এই দুই গোলকে অবস্থান হল স্থির নক্ষত্রগ্ীলর । 
এরও বাইরে যে গোলক, সেই গোলকে বসে বশ্বসষ্টকর্তা পরম 
মঙ্গলময় ঈশ্বর গোলকগনালকে পাঁরচালনা করে চলেছেন । 

বহ মুখা প্রাতভাধর উলোম স্ব ন্দ্রগ্রহের গাঁত, চন্দ্গ্রহণ, 
বছরের পাঁরমাপ ও পঞ্জিকা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
তাঁর মত হল-_বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পাঁথবী। পাঁথবী থেকে 
আমরা চন্দ্রের একটা গাঁত লক্ষ্য করে থাঁক। এই গাঁত হল 
চন্দ্রের দ্যাট গাঁতর যোগফল । চন্দ্রের একটি গাঁত হল কেন্দ্রাপসার 
বৃত্তে ৷ কেন্দ্রাপসারী বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র এক পাঁরবৃত্তেও 
ঘুরে চলেছে ৷ বিষয়টা খুবই জাঁটল। যেন একটি বড় ঘঃরন্ত 
চাকার পাঁরিধির ওপরে ঘুরে চলেছে আর একাঁট ছোট চাকা 
কোন গোলক নয়। টলোম সমস্ত গ্রহগ্ুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন 
এই কেন্দ্রাপসারা বা পারবত্তের সাহায্যে । পাঁথবী থেকে শুরু 
করে সমস্ত গ্রহই এক ঘ;রন্ত চক্রের সঙ্গে যেন বাঁধা রয়েছেন চক্রের 
মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টা ব*্বকে অর্পণ করেছেন । 

িশব-ভাবনার ক্ষেত্রে এই গোলক আর চক্রের প্রভাব চলোছিল 
প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। ফলে জ্যোঁতাঁব'দ্যায় সেকালে আর কোন 
উন্নাতিই হয়ান। - 


আধুনিক জ্যেতিব্ি“জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও নতুন-দিগন্ত 


প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলে আসা জ্যোতা্বদ্যা বিষয়ক অন্ধ 
বিশ্বাসকে ভাঙার কাজের সুত্রপাত ঘটালেন পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী 
নিকোলাস কোপারাঁনকাস ( খতীঃ ৯৪৭৩--১৫৪৩ )। পোল্যান্ডের 
থর্ণে তাঁর জন্ম হলেও ইতালির ক্লাকা 1বশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
করার সমর জ্যোতীর্বদ্যা বিষয়ে অন্ঃপ্রাণত হয়ে জ্যোতিষ ও 
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গাঁণত চৰ্চা শুর; করেন। যাঁদও তান ছিলেন ফ্রাউয়েনব্ক 
গ্িজরি অনুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ক পদে অধিম্ঠিত। অবসর 
সময়েই তান জ্যোতী্িদ্যা ও গাঁণত নিয়ে চর্চা করতেন । 

কোপারানিকাসের লক্ষ্য ছিল-_তাঁর সময় পর্যন্ত সৌরমণ্ডল 
1বষয়ে যে সমস্ত তত্ত ও তথ্য সংগৃহ+ত হয়েছিল, সেগীলর উপর 
নির্ভর করে হবান্তিগ্রাহ্য কিছ: একটা করা। এবিষয়ে তানি যে 
গ্রনটি রচনা করেন তার নাম হল গ্বগীর্ গোলক আবর্তন বিষয়ে 
( On the ‘Revolution of the Heavenly Spheres )' 
১৫৪৩ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ্রন্হাটি' 
মুদ্রিত হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছায় । যাঁদও ১৫৩০ সালের 
মধ্যেই [তানি এই গ্রন্হটি রচনা সমাপ্ত করতে পেরোছলেন ! 
জশীবতকালে তান হয়ত সৌরজগৎ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ 
করতে দ্বিধাগ্রসন্ত ছিলেন। স্যকেন্দ্রিক বিশ্ব__-এই তত প্রকাশ 
করলে বা প্রচার করলে নিশ্চয়ই একদল গোঁড়া ধর্মযাজক এবং 
শেষাঁদকে এক তরুণ গবেষকের অনুরোধ ও পাড়াপণীড়তে শেষে 
গ্রন্থটি ছ'ট খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন । এই গ্রন্ছে তত্ত্বের বিবরণ, 
জ্যোতিষ ‘বিষয়ে গাণিতিক সুত্র, পৃঁথবীর গাঁত, চন্দ্রের গাঁত এবং 
গ্রহের গাঁতর বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন । 

কোপারানিকাস তাঁর বিশ্ব-বিষয়ক বৈপ্লাবক তত্ত্বে বলেছেন ৫-- 

স্থির নক্ষত্রদের গোলকের সীমানার মধ্যেই সীমিত, পরিসরে' 
বিশ্বের অবস্থান ৷ 

সর্ষের অবস্থান হল বিশ্বের কেন্দ্র । সূর্য এবং নক্ষত্রদের 
গোলক স্থির ৷ 

স্থির ও অনড় সূর্যের চারাঁদকে গ্রহগীল ঘুরছে। সর্ষ 
থেকে ক্রমান্বয়ে গ্রহগীল হল-বুধ, শংকর, পাঁথবা, মঙ্গল, 
বহুস্পাঁত এবং শান । 
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চন্দ্র ঘুরছে পাঁথবীর চারাদিকে। পাঁথবী ঘুরছে সূর্যের 
চারাদকে । পাঁথবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে নিজের 
অক্ষের চারাঁদকে পাক খাচ্ছে। এই হল পৃথিবীর আহ্নিক গাঁত ৷ 
এইজন্যই মনে হয় গোটা আকাশটাই ঘুরে চলেছে । আর, পৃথিবশীর 
বার্ধক গাঁতর ফলে মনে হয় সূর্য যেন রাশিচক্রে পাঁথবীকে 
প্রদক্ষিণ করে চলেছে । 

পথবীর এই বার্ধক আবর্তনের ফলে আকাশের গ্রহগীলকে 
দেখে মনে হয়, কখনো বা তারা গাঁতিহীন, আবার কখনো বা তারা 
পিছনের দিকে চলেছে । 

প্রায় দই শতাব্দী ধরে জ্যোতাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার 
সাঁন্ট হয়ৌছল, কোপারানিকাসের বিশ্ব-বিষয়ক এই বৈদ্লাবক তত্ব 
সেই অনড় বিশ্বাসের মূলে হানল কুঠারাঘাত, আর- খুলে দিল 
এক নতুন-দিগন্ত। 

কোপারানকাসের পর থেকে শুর হল এক দুঃসাহসী অনু- 
সান্ধৎসার যুগ । এ যুগের সংত্রপাত ঘটালেন ডেনমাকে'র বিজ্ঞানী 
টাইকো ব্রাহে (খুীঃ ৯৫৪৬--১৬০৬)। কোপেনহেগেন লাইপৃঙ্চীসক 
খুব 
অল্প বয়স থেকেই ‘তান জ্যোতিণীবদ্যায় আগ্রহী ছিলেন । 
গণিতে ও জ্যামীততে তাঁর খুব গভীর জ্ঞান না থাকায় তিনি 
তাত্বিক না হলেও আধ্দানক কালের যে পর্যবেক্ষণ-মূলক জ্যোতি- 
বিদ্যা তার জনক 1তান। পয বেক্ষণের উপর 'ভত্তি করে তান 
বিপদল পাঁরমাণে নির্ভুল ও নিখঃত তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 
পরবতাঁকালে তান কেপলারের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন । 
টাইকো ব্রাহের নির্ভুল তথ্য এবং পর্যবেক্ষণকে সামনে রেখেই 
কেপলার তাঁর কাজ শুরু করোছিলেন। } 

জামির বিজ্ঞানী যোহান কেপ্‌লারের খেএঃ ১৫৭১ ১৬৩০) 
জন্ম স্টুটগাটের কাছে ভাল ডেয়ার স্টাট্‌-এ এক দরিদ্র পরিবারে । 


_ উপবৃত্তের ফোকাসে ৷ 
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শিশ৮কালে এক অসুখে তাঁর বাঁ হাতাঁট পঙ্গব হয়ে যায় ! দৃষ্টি- 
শক্তিও খুব কমে যায়। তাই তাঁকে নির্ভ'র করতে হরোছিল টাইকো- 
ব্রাহের পর্যবেক্ষণের ওপর । তিনি নিজের একাঁট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
টাইকোরাহেকে পাঠানোর পর তাঁদের দুজনার মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়। তান ছিলেন গ্রেংস বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক । 
পরে টাইকোব্রাহের সংগৃহণত তথ্যগ্ীল তাঁর হাতে এলে তারই 
1ভীত্ততে কাজ শুরু করেন । 

পূর্ববর্তী জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের তত্বের ওপর ভিত্তি করে 
কেপলার জ্যোতিচ্কের গাঁত নিয়ে দীর্ঘ আট বছর ধরে অঙ্ক কষে 
চললেন । কিন্তু, কিছুতেই অঙ্কের ফলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের 
ফল ?মলছে না ৷ সবাই বলেছেন, আকাশের জ্যোতিষ্কের গাঁত ' 
বৃত্তাকার । এবার তাঁর মাথায় এল, বৃত্তাকার না হয়ে অন্য কিছু 
হতে পারে । উপবৃত্তও হওয়া অস্বাভাবিক নয় । আবার নতুন 
করে অঙ্ক কষতে বসলেন । এবার__আশ্চর্য! অঙ্কের ফলের 
সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল একদম মিলে গেল ৷ বহুকালের বে ধারণা 
_ কত্ত সেই বৃত্তের ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। বৃত্তের সুদ 
বন্ধন থেকে জ্যোতী্বিদ্যাকে তান মুক্তি দিলেন তিনটি মল 
সংন্রের মাধ্যমে ৷ 

যোহান কেপলোরর মূল বন্তব্য হলঃ (ক) সমস্ত গ্রহগুুলিই 
সৃযে'র চারদিকে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে! (খে) সর্ষের অবস্হান হল 
গে) সূর্ঘ থেকে প্রাতাট গ্রহের দুর 
নাদক্ট। গ্রহগনুলির বেগও 'নাঁদ্টি। বিশেষ গাণিতিক সংগ্রের 
সাহায্যে গ্রহগ্ীলর অবস্হান ও বেগ নিধরিণ করা যায় । 

টাইকোব্রাহের পর্যবেক্ষণ এবং কেপজারের বিজ্ঞন-ভীত্তক 
দুঃসাহসীক অন:সান্ধৎসার ফলে জ্যোতার্বজ্ঞানের যে ভিত্তি রাঁচত 
হল সেখানে পরবতাঁকালে সৌধসৃষ্টি করতে এলেন গ্যালিলিও 
গ্যালাল । , 

মহকাশ_২ 
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মধ্যযুগে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক অন:সন্ধিৎসা সত্যই দুঃসাহসী । 
সে যগের ইতিহাসে একথাই বলে । ইতালিক দাশ“নক ‘জওদনো 
বুনো স্যকৌন্দরক বিশ্বতত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় ধমণীবরোধী 
বলে তাঁকে আখ্যা দিয়ে ১৬০০ খস্টাব্দে প্ৰাঁড়য়ে মারা 
হয়োঁছল । গ্যালীলও শেষ জ্ঞানে চরম অত্যাচারিত হয়েছিলেন। 

ইতালির ?পসা নগরে এক সম্ভ্রান্ত বনেদ' পাঁরবারে গ্যালিলিও 
গ্যালীলর (খনীঃ ১৫৬৪-১৬৪২ ) জন্ম ৷ আধ্ঢানক পরীক্ষা- 
নিভ'র বিজ্ঞানের জনক তিনি আঁত বাল্যকাল থেকেই একাধারে 
সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের 'বাভন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ 
মননশীলতা ও প্রাতভার পাঁরচর পাওয়া যায় । বাল্যকাল থেকেই 
বিভিন্ন বন্ত্রপাঁত ও মডেল তোর অসাধারণ দক্ষতা তান অর্জন 
করেন। বাল্যকালে নিয়ামত লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও বার 
বছর বয়সে জেসুইট মঠের স্কুলে ভার্ত হয়ে অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই গ্রীক ও লাতন ভাষা আয়ত্ত করেন । তানি মঠের সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ভ-স্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ, করায় তাঁর ?পতা ভয় পেয়ে 
তাঁকে বাঁড় নিয়ে আসেন। পুত্রের অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান 
সাধনায় প্রাতভা দেখে পিতা প্রেরণা দেন বিজ্ঞান সাধনায় আত্ম- 
নিয়োগ করতে । চাকৎসাশাস্তর পড়ার জন্য সতের বছর বয়সে 
তাঁকে পসা িশবাবিদ্যালয়ে ভার্তি করা হয় । 

বগ্লবী গ্যালালওর চিন্তার জগতে বিপ্লব দেখা দিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্ত হয়ে । গতানূগাঁতিক মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার 
সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিল তাঁর চিন্তায়। সবকিছুই তাঁর নিজস্ব 
দৃষ্টভাঙ্গ নির্ভরই শুধু নয়, তা হল তীর মননশীল ও যুক্তি 
নির্ভার । অখণ্ড তাঁর যুক্তিজাল ৷ প্রাতপক্ষ নিরন্তর হলেও 
প্রত্যাঘাতের সংযোগ খন্জতে শুরু করল। ্যারিস্টটলের চিন্তা ও 
মতামতের মধ্যে ভুলন্বাঁট আবিজ্কার করায় বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপকগণও হলেন 'বরন্ত । 
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ইউক্রিড, আঁর্কীমাঁদস প্রভৃতি মনীষীদের কাজগীল অধ্যয়ন 
করার পর গণিতের ওপর এক প্রবল আকর্ষণ তাঁর জন্মায় । 
[বিশেষতঃ আঁর্কীমাঁদসের কাজ- পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ে গাঁণতের 
সফল প্রয়োগ তাঁকে মুগ্ধ করে। তান শুর: করলেন পরীক্ষা । 
পরাক্ষালব্ধ তত্তুসমূহকে গাঁণাতক সমত্রে ব্যাখ্যা করলেন। 
বৈজ্ঞানিক পরাক্ষাল্থ জ্ঞানের সঙ্গে গাঁণতের যে নাবিড় যোগসন্ত্ 
_ এই সফল আঁবচ্কারের জন্য তান হলেন আধ্বানক পদার্থ 
শবজ্ঞানের জনক ৷ 

চার বছর চিকিৎসাশাক্্র অধ্যয়নের পর পিতার অসচ্ছলতার 
জন্য দডাগ্র না নিয়েই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হল। 
এবার শুরু হল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং একের পর এক 
আঁবচ্কার ৷ 
_ *মাশ্রত ধাতুসমূহের মধ্যে কোন একটি ধাতুর পরিমাণ নির্ণয় 
হেতু আঁ্কীমাঁদসের অন:সরণে এক নতুন 'নান্ত তান তোর 
করলেন । 

1গজয়ি দোলায়মান বাঁতিগয্ীল পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সন 
আঁবজ্কার করলেন মাত্র আঠার বছর বয়সে ৷ 

এসময়ে গাঁণতেও তান প্রভূত পাণ্ডত্য অজন করেছেন। 
িন্তু তাঁর নিভাঁক ও স্বাধীন মতামতের জন্যে যোগ্যতম ব্য 
হওয়া সত্বেও পসা, ফ্লোরেনস, বোলাগনা, রোম ও পাদখয়া 
'বশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাহসের অভাবে তাঁকে গাঁণতের অধ্যাপক 
পদে নিয়োগ করতে প্রত্যাখ্যান করে। শেষে যখন তান পূর্ব 
ইউরোপ চলে যাওয়ার সংকল্প করেন তখন তাঁর বন্ধুদের প্রচুর 
চেষ্টায় *পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাঁণতের অধ্যাপক পদটি আঁধকার 
করতে সক্ষম হন। এই পদটি লাভ করেই [তান বজ্ঞানসাধনায় 
সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ  করেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 
আবককারগ্মীল হল-_লাইক্রয়েড আঁবিহকার, আযারষ্টটলের মতবাদের 
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অনেকগনালই ভুল প্রমাণ করা, বস্তুর, ত্বরণ ও.জাড্য আবিষ্কার, 
বাভিন্ন ওজনের বস্তুর নেমে আসার গাঁতিবেগ প্রভীতি। মাত্র 
ছাব্বশ-বছর বয়সের মধ্যে এইসব আবিচ্কার করায় তানি প্রাচীন- 
পন্হীদের বিরাগভাজন হন এবং ক্ষমতাশালণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতান্তর 
ঘটায় পিসা ব*বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে তাঁকে বাহন্কত 
করা হয়। এর 'ঁকছুকাল পরে তনি পাদ:য়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গাঁণতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন । নি) 

পাদনুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শুরু হল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন 
বিজ্ঞান-সাধনা এবং একের পর এক আঁবচ্কার। এখানে [তানি 
'ভাচ্য়াল ওয়াক” নামক এক-গ্ুরুত্বপূর্ণ তত্ব আঁবচ্কার করেন। 
সারা ইউরোপে তাঁর আবিষ্কৃত একটি সেক্টরের চাহিদা দেখা দের । 
এই চাহিদার জন্যে সে সময় তাঁকে একটি কারখানা খুলতে হয়। 
এই কারখানাতেই তান দকাঁনর্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এছাড়া 
তরল পদার্থের ধর্ম, পাম্পের কার্য প্রণালশ, সমরদ্থাপত্য এবং দূর্গ 
্রভীত বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও গবেষণালব্ধ বিষয়াবলশর 
ওপর বন্তুতা শুনতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে 
পাদ;য়াতে ভিড় জমাতে শুরু করে । 

১৬০৯ খন৯স্টাব্দে তানি দূরবীন আবিষ্কার করে তার সাহায্যে 
জ্যোঁত“বজ্ঞানে নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর 
প্রাতভার পাঁরচয় দেন। গ্রহনক্ষত্রের গাঁতিবাধ পর্যবেক্ষণ করে 
তিনি প্রাচীনপন্হীদের বিশ্বাস ভু-কৌন্দ্রিক িশ্বতত্রের মূলে 
কুঠারাঘাত করলেন ৷ তান কোপারানিকাসের তত্ব সূকোন্দ্রিক 
বিম্বতত্ত প্রমাণ করলেন । ১৯০৪ খবস্টাব্দে একটি সুপার নোভার 
আঁবর্ভাব ঘটে । হাজার হাজার আগ্রহ মানুষের সামনে তান 
এই নতুন নক্ষত্রাটির তাৎপর্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন । তিনি বললেন 
_অপাঁরবতনীয় বিশ্বের কল্পনা ভুল, নতুন নক্ষত্রাটর আবিভবি 
থেরেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ:রবীনের সাহায্যে অনন্ত 
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বন্ব পর্যবেক্ষণ করে তার রহস্য তানি দেখতে লাগলেন। আর 
একের পর এক নতুন নতুন আঁবচ্কার করে চললেন । | 
জ্যোতাঁব‘জ্ঞানে তাঁর আঁবভ্কার হল-_ নক্ষত্র ও গ্রহগরীলর মধ্যে 
তফাতটা কোথায় । কারণ নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে যে তফাত তা 
তাঁর আবচ্কারের আগে খালি চেখে আরাশের দিকে তাঁকয়ে বোঝা 
যেত না। এবার দুরবীনের তা সম্ভব হল ৷ 
{তান আবিচ্কার করলেন, পাঁথবীর মত চাঁদের উচু পাহাড় 


. আছে, গহবর আছে । চাঁদ হল একা শনুজক প্রস্তরময় গোলক । 


ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করে তানি বললেন, আপাতদবীষ্টতে 
এট চাদরের মত হালকা আলোর পোঁচ হলেও তা ঠিক নয়। 
অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড় সেখানে ৷ 

তান. আঁবন্কার করলেন, বশালকায় বৃহস্পাত ও তার 
চারা প্রদাক্ষণরত উপগ্রহকে ৷ চাঁদ যেমন পাঁথবীর চারাঁদকে 
ঘুরছে, এগ্দালও তেমনি বৃহস্পতির চারাঁদকে ঘুরছে । 

এবার আবচ্কার করলেন শরক্রগ্রহের কলা এবং তার স্থাস-বাঁদ্ধ 
_ চাঁদের যেমন শুকরের তেমনি । 

তাঁর এইসব আ'বচ্কারের ফলে সূয'কৌন্দ্রক বিশ্বতত্তের সত্যতা 
প্রমাণত হয়ে গেল। কোপারনিকাসের তত্ত্বই সাঠিক__-শবক্র 
পাঁথবীর কাছে, সূর্য দূরে। শক্রের নিজস্ব আলো নেই 
সূর্ধের আলোতেই সে আলোকিত এবং সেই আলোই প্রাতফলিত 
করছে । 

অকলঙ্ক সূর্যের ধারণা ছল পূববিতাঁদের ধারণা । {তান 
দেখালেন, সযে'রও কলঙক আছে এবং সূর্যের সেই কলঙ্ক পুব 
থেকে পশ্চিমে সরে সরে যায়। সূর্যও আবতনিশল তান তা 
প্রমাণ করলেন । এইসব আবিচ্কারের কথা “দ মেসেঞ্জার অব দি 
স্টারস: (The Mesenger of the Stars) গ্রন্হের প্রকাশ 
করলেন। 
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এইসব আবিজ্কারের প্রত্যেকটিই হল সে যুগের ভয়ঙ্কর 
আবিজ্কার। বিশ্বব্যাপী এইস্র ঘটনা যেমান তাঁকে যশের মুকুট 
পরাল, তেমনি অন্যদিকে তাঁকে পরান হল.কাঁটার মুকুট । বাইবেল 
প্রচারিত বি*বতত্ের ওপর মানুষ আস্থা হারাতে পারে । বাজকায় 
সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে উঠতে পারে। তাই, গিজরি কার্ডনাল ডেকে 
পাঠালেন গ্যাঁলালওকে। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন- সূর্য 
বিশ্বজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং স্থাতশাঁল-_এই উদ্ভট বন্তব্য 
তোমার শম্ধ, প্রত্যাখ্যান করতে হবে | ভবিষ্যতে গ্রহ-সূয ইত্যাদি 
বিষয়ে কোন কথাও বলা চলবে না। -_-এই হল পাদ্রীদের 
পতাকাতলে সমবেত প্রাচীনপন্হণ প্রভাবশালী লোকেদের প্রাতভ্‌ 
কার্ডনালের রায়। এই রায় শোনার পরে গ্যালালও মৃদুস্বরে 
বলোছলেন__“তবুৃও পৃথিবী ঘুরছে” Bu the earth does 
move )| এ গ্লানঁমনাীষণ গ্যাললওর পরাজয়ের গ্লানি, 
গ্রানতে তিনি সামাঁয়ক ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। এ ঘটনা হল 
১৬১৬ খণীস্টাব্দের ঘটনা । 

এরপর তাঁর এক বিশেষ বন্ধু কার্ডনাল বারবোরনি পোপের 
পদে আঁভাষন্ত হলেন। এবার তিন ধূমকেতুর তত্ত্বের ওপর 
শদ আ্যাসেরার' (The 255০5) নামক একখানি গ্রন্হ লিখে 
নতুন পোপকে উৎসর্গ করলেন। এরপর সুষকেন্দ্রিক বিদ্বতত্তের 
পক্ষে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্হ ডায়ালগ: কনসার্নংদটু প্রন্সিপ্যাল 
সিসটেম্‌স্‌ অব 'দি ওয়াল্ড’ ( Dialogues Concerning the 
two Principal Systems of the World ) প্রকাশত হল 
১৬৩২ খসস্টাব্দে। জোতিবিজ্ঞানের ওপর তাঁর বিগত চলিশ 
বছরের অক্লান্ত পাঁরশ্রম ও ধ্যানধারণাকে তিনটি প্রধান চরিত্রের 
কথোপকথনের ভাঙ্গতে এই গ্রন্হে স্থান দিলেন । 

সবকোন্দ্রিক বিশ্বতত্রের পক্ষে অকাট্য যুন্তিজালে প্রাচীনপন্হণী 
রোমান ক্যাথীলক বাজকমহল ক্ষিপ্ত হল। "স্বয়ং পোপ গ্রন্ছটির 
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প্রচার বন্ধ করলেন ৷ কিন্তু, গ্যালিলিও যে ধর্মসংস্হার বিরুদ্ধে 
অপরাধ করেছেন। তান পাপী! পাপীকে এবার সমুচিত 
শান্ত দিতে হবে। ১৬৩৩ সালের ২০শে জুন তাঁকে ডেকে 
পাঠান হল। পরের দিন ২১শে জুন রোমের ইনকুইজিশনের 
সামনে তার ধর্মদ্বোহতার বিচার হবে। ইনকুইীজশন ছিল এক 
সাংঘাতিক বস্তু । এট হল__রোমান ক্যাথালক ধগজার বিচারক- 
মণ্ডলপকে নিয়ে গঠিত িচারসভা ! তাঁরা অপরাধী ও পাপীদের 
সম্চিত শাস্তির বিধান দিতেন । তাঁদের বিচারে সত্তর বছরের বদ্ধ 
গ্যালালওকে শাস্ত-ঘরে পাঠান হল ৷ সে যুগে ইনকুইীজশনের 
শান্ত-ঘরের নাম শুনলেই মানূষ ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠত । 
সেই শাস্তি-ঘর থেকে যারা একবার জশীবত অবস্হায় বাইরে আসতে 
পেরেছিল তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা আর বাইরে এসে বলতে 
পারোন। তিনাঁদন পরে সেই বন্ধ ঘরের দরজার বাইরে বৌরয়ে 
এলেন গ্যালালও ৷ সোঁদনটা ছিল ২৪ জুন । 

কণ প্রকার নিযতিন যে গ্যালিলওকে সহ্য করতে হয়োছল 
যাতে তান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন । [তান 
ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন-_তাঁর প্রচারিত তত্ব ভুল এবং ধর্মীবরুদ্ধ 
এই তত্ব তিনি ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করলেন। এতেও, [তান 
পারত্রাণ লাভ করলেন না । এখান থেকে তাঁকে পাঠান হল রোমের 
কারাগারে । পরে ফ্লোরেন্সে তাঁকে নজরবন্দশী অবস্হায় রাখা 
হয়। এই অবস্হাতেই তান তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তাট 
রেখে যান। তখন তান অন্ধ, অবস্হা প্রীতকূল। সেই 
প্রতিকূল অবস্হাতেই মুখে মুখে বলে গ্রন্াট শেষ করেন। 
‘বলাবিদ্যা’ সম্পাঁকতি এই গ্রন্াটর পাণ্ডুলিপি গোপনে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় হল্যাণ্ডে। সেখান থেকেই প্রন্হাট '“দ্ট নূতন 
শবজ্ঞান সম্পর্কে কথোপকথন" ( Dialogues concerning 
Two New Seiences) নামে প্রকাশিত হয়। আধুনিক 


২৪ 
মহাকাশ 
বিজয় ও 


জ্যোতীর্বজ্ঞানের দু! 
র দুঃসাহসনক প্রাতিজ্ঞাত 
| তি তা গ্যাঁলাল, 
ওর ম হয় 
১৬৪২ সনে তত্যু হও 


গর্ব তৃতীয় 
£ বিশ্ব, মহাবিশ্ব ও গ্রহ-উপপগ্রহু 


বি“ব ও গ্যালীলও যে দূরবীন তোর করোছিলেন তা ছিল 
ছোট ৷ সেই দূরবীন দিয়ে আকাশে তাঁকয়ে গ্যালিলিও আধ্দানক 
জ্যোতাঁবজ্ঞানের পথ দোঁখয়ে যান। পরে আরো অনেক বড় বড় 
দূরবীন তোর হয়েছে । আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা আরো 
অনেক কিছ জানতে পেরোছ ৷ তব; আজ থেকে পণ্টাশ-পঞ্চানন বছর 
আগেও বিশ্ব বিষয়ে আমাদের ধারণা সঠিক ছল না। তখন 
আমরা জানতাম বিশ্বের কেন্দ্রে হল সূর্যের অবস্থান। সূর্যের 
চারাঁদকে গ্রহগনাল ঘুরছে । পাঁথবীও এমনি একটি গ্রহ । স্ব 
একটি নক্ষত্র । নক্ষত্র দিয়ে গড়া বিশ্বের মাঝখানে রয়েছে সূর্য । 
{বিশ্বের বাইরে যে আরও িশ্ব আছে, মহাবি*ব আছে_-এসব 
আমরা আগে জানতে পাঁরানি । জানতে পারি আজ থেকে প্রায় বছর 
পণ্সাশ-পণ্সান আগে ৷ 

আমোরকার জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা মস্ত এক দুরবীন বসালেন 
মাউণ্ট উইলসনে ৷ সময়টা হল--১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে । 
আর, এই দুরবীন দিয়ে আকাশের দকে তাকিয়ে বাভিন্ন নক্ষত্র- 
মণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করলেন। তা থেকে বুঝতে পারা গেল 
সূর্য ও সৌরমণ্ডলের অবস্থানটি বিশ্বের কেন্দ্র নয়। বিশ্ব 
সম্পকে ও একটা সাধারণ ধারণাও গড়ে তোলা গেল । 

আমরা যাকে বাল ছায়াপথ_-তা হল এই বিশব। এই বিশ্ব 
তারা দিয়ে গড়া । এই ছায়াপথে বা বিশ্বে রয়েছে দশ হাজার-কোটি 
তারা । এই তারাগ্‌ি একটা চাকাতর আকারে ছাঁড়য়ে আছে । তারা- 
গাল সমান সমান দূরত্বে ছাঁড়য়ে আছে তাও নয় । সূর্য রয়েছে এই 
বিশ্বের কেন্দ্র থেকে অনেকখানি দুরে । চাকাঁতটি হল কুণ্ডলী 
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পাকান। আবার এই চাকাঁতাঁটর দুটো কুণ্ডলী পাকান বাহুও 
রয়েছে । এবার, এই যে দশ হাজার-কোটি তারার সমন্বয়ে বিরাট 
এক দুই বাহ বিশিষ্ট কুণ্ডল পাকানো চাকাতির আকারের দব*্ব__ 
তা কতটা লম্বা, আর কতটা চওড়া ? আলোর গাঁত দিয়েই হিসাব করা 
যাক। আলোর গাঁত হল সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বা প্রায় 
৩,০০,০০০ কিলোমিটার । এবার আলো বাঁদ চাকাতাটর ব্যাসের 
এ-প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে, তবে ও-প্রান্তে গিয়ে পেশছাতে 
সময় লাগবে এক লক্ষ বছর এ ইল চাকতির বেড়। আর পুরুর 
দিক থেকে কেন্দ্রের এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে আলো পেশীছাতে সময় 
হাগে ২০,০০০ বছর এবং ১,০০০ বছর লাগে বেড়ের কাছে । . 
আমাদের স্ব তার গ্রহগদুলি নিয়ে যেমন পাক খেয়ে চলেছে, 
তেমনি এই দশ হাজার-কোট নক্ষত্র নিয়ে টাকতিরুপী ি*বও পাক 
খেয়ে লেছে। চাকতির যেখানে সের অবস্থান, চাকৃতির কেন্দ্র 
থেকে সেখানে আলো. পেশীছাতে সময় ২৫,০০০ বছর । আর 
সং্যের কুড়ি কোট বছর সময় লাগে ঢাকাতির কেন্দ্রের চারদিকে 
একবার পাক খেতে । } 
আমোরকার জ্যোতাব‘জ্ঞানী হারলো শাপলা দুরবানের 
সাহায্যে তারামণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করে এইসব কথা বললেন ৷. 
মহাবিশ্ব ৪ আমরা যাকে বলি ছায়াপথ, তা হল বিশ্ব । 
এই বিশ্বেই আমাদের বসবাস। আমাদের এই বিশ্বের বাইরেও 
আরো অনেক অনেক বব আছে। সেগুলি চেহারায় আমাদের 
এই ছায়াপথ নামক িশ্বের মতই ৷ আমাদের ছায়াপথের ॥নানা 
জায়গায় আলোর ছোপের মত দেখা যায়। এগীলকে আমরা 
নীহারিকার গ্যাস বলে থাকতাম। কিন্তু, এখন জানা গেছে তা 
নয় আমাদের বিশ্বের বাইরে এগুলিও এক-একটি [ব*ব বা নক্ষত্র 
মণ্ডল । ইংরেজিতে একে বলে গ্যালাক্সি .( Galaxy )। আমাদের 
বিশব বা ছায়াপথও একটি গ্যালাক্সি । আমাদের বিশ্বের কাছে 


যে বিশ্বাঁট রয়েছে, সেটি আকারে আমাদেরাঁটির মতই দেখতে ; 
কুণ্ডল পাকানো দুই বাহ; বিশিষ্ট চাকাতির মত। আর আমাদের 
গ্যালাক্ৰঁস থেকে দূরত্ব ই_কুঁড়লক্ষ বছর সমর লাগে আলো 
_পোীছাতে। 

এই আবিজ্কার হল আমোরকান জ্যোতীর্বজ্ঞানী হাবলো 
শাপলা পরে। আঁবচ্কার যান করেন তাঁনও আমোরকান 
জ্যোতীবজ্ঞানী। নাম তাঁর এডউইন হাবল (Edwin Hubble) | 

তা হলে বিষয়টা দাঁড়াল__আমাদের তারা জগতের নাম হল 
ছায়াপথ (Milky Way )। এই ছায়াপথই হল আমাদের ব*্ব। 
এতে রয়েছে আমাদের সৌরজগৎ সহ দশ হাজার-কোটি তারা । 
এর মধ্যে আমাদের পৃথিবী হল নগণ্য একটি গ্রহ । আর, আমাদের 
এই বিশ্বের বাইরে রয়েছে আরো অনেক, অনেক বিশ্ব-_সংখ্যায় 
কোট কোঁট । এই কোট কোটি বিশ্বকে নিয়ে যা কিছু, তাকে 
তো একটা নাম দিতে হয়। নাম দেওয়া হয়েছে মহাবিশ্ব বা 
“ইউনিভার্স ( Universe ) | আর এই আখ'বৎ্কারগুলি হয়েছে 
আজ থেকে পণ্ডাশ-পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে ৷ 

গ্রহ 8৪ গ্রহগ্লেকে নিয়ে হল সৌরজগৎ ৷ সুই হল এই 
সংসারের প্রধান। কোন গ্রহই তাকে ত্যাগ করে যেতে পারে না। 
সব গ্রহই সূর্যের সঙ্গে চিরকালের জন্যে বাঁধা আছে । গ্রহদের 
মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। যে যার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে 
প্রদাক্ষণ করে চলেছে । এবার সূর্যের এই পরিবারের অবস্থানগ্াীল 
দেখা যাক। সূর্য থেকে পর পর গ্রহগ্ীল হল_ব্দধ, শব, 
ইত্যাদ। মঙ্গল ও বৃহস্পাঁতির মধ্যে রয়েছে এক লক্ষের মত 
অতি ক্ষুদ্র গ্রহ ৷ “আর পৃথিবীর কাছাকাছি যে গ্রহগুলিকে ভাল 
করে দেখা যায়, তা হল- বুধ, শংকর, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শানি। 

বুধ ৪ সব গ্রহই সূর্যের চারাদকে ঘুরপাক খাচ্ছে । বুধ 
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গ্রহ সূর্যকে বছরে চারবার (৮৮ দনে একবার ) প্রদক্ষিণ করে। 
বুধ তো সূর্যের সবচেয়ে কাছে, তাই চট করে চোখে পড়া কঠিন। 
কারণ সূর্য হল প্রচণ্ড উজ্জবল । গোধ্ল বেলায় সূযে'র িরণে 
জবলজবলে উজ্জব্ল একটা ছোট তারা দেখা যায়। সোঁটই হল 
বধ । একে আমরা কখনো বাল ‘ভোরের তারা আবার কখনো 
শিনকতার' ৷ খুব বোশক্ষণ এটি আকাশে থাকে না। যেন সূর্যের 
পিছনে পিছনে ছুটে চলেছে আবার কখনো সামনে ৷ কখনো 
আবার যখন সকাল বেলাতেও দেখা বায়__উষার' {করণ তখন দেখা 
দলেই আর তাকে আকাশে দেখা যায় না। প্রাচীনকালে গ্রীকেরা 
এই গ্রহাটর নাম দিয়েছিলেন 'মাকর্ণার' । 

বধ গ্রহ সুর্যের খুব কাছে। তাই এই গ্রহ থেকে সূকে 
খুব বড় দেখায় । পাঁথবী থেকে সূষ'কে যত বড় দেখা যায়, বুধ 
গ্রহ থেকে দেখা যাবে তার তিনগন্ণ বড়। বুধের তাপমান্রা প্রচণ্ড ৷ 
যে দকটায় সূর্যের আলোকে আলোকিত সেখানে ৪০০ ডিগ্রী 
সেণ্টিগ্রেড। তবে এই তাপ তলমান্র স্থায়ী হয়। 

সংযে'র এত কাছে বুধ, প্রচণ্ড তার তাপ। সুতরাং সেখানে 
জল এবং বায়; থাকা অসম্ভব । কবে হয়ত যা"ছল-_সব মহাকাশে 
কোথায় লিয়ে গেছে । আছে শব্ধ শুকনো পাথর আর পাথর । 

আবার বন্ধের উল্টো িঠে_ যেখানে সূর্য দিগন্তে. মিলিয়ে 
গেলে নেমে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকার । অন্ধকার তো থাকবেই'। 
বধের যে নিজস্ব চাঁদ নেই। শুধু কী সেখানে অন্ধকার ? 
ভয়ঙ্কর ঠাপ্ডাও, হিমাণ্কের ১৫০” নচে সেখানের তাপমান্রা। এমন- 
কি এর চেয়েও বোঁশ হতে পারে। তবে এই তাপমান্রা ধীরে ধরেই 
নেমে আসে, সর্্য অন্ত গেলে ধীরে ধীরে নেমে আসে । বুধ গ্রহ 
সেকেণ্ডে ৪৮ কি মি বেগে সুর্যের চারাদকে ঘোরে । অন্য কোন 
গ্রহের গাতবেগ এত বেশি নয়। বুধ গ্রহের কক্ষপথ হল চ্যাপ্টা 
ধরনের উপবৃত্ত। তাই সূর্য থেকে কাছে থাকে, দূরত্ব হল 
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৪৬০ কো ?কলোমটার। আর, যখন দুরে থাকে তখন দঃরত্ব 
হল ৬৯৮ কোটি $কলোমিটার ৷ সূর্যের কাছে থাকলে এর গাঁতবেগ 
বোশ হয় আর, দূরে থাকলে গতিবেগ কমে যায় । তেমাঁন সূর্যের 
চারাদকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছে এলে নিজের মেরুদন্ডের 
ওপর পাক খায় দ্রুত এবং দুরে চলে গেলে পাক খাওয়ার গাঁত 
যায় কমে । পাথবীর কথা আর চাঁদের কক্ষ এক সমতলে নয়! 
এই দুটি কক্ষতলের জল সাত ডিগ্রী কোণাকুণিতে ৷ 

পাথকীর উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে বুধের অনেক মিল আছে। বুধ 
চাঁদের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বড়। বুধের ব্যাস হল ৪,৮৮০ কলো- 
মিটার, চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৬ 1কলোমিটার। চাঁদে যেমন খাড়া- 
পাহাড়, গুহা, খানা-খন্দর, গহবর__বুধেও তেমনি । 

বুধ গ্রহের কক্ষ চ্যাপ্টা ধরনের উপব্ত্ত হওয়ায় যখন গ্রহটি 
সুর্যের কাছে আসে তখন কোন কোন জায়গা থেকে মনে হবে 
সূর্য পাশ্চম থেকে পূবে চলেছে। সূর্ধের অবস্থান হবে দিগন্ত 
রৈখায়। মনে হবে অস্ত যাচ্ছে, নয়তো-উদয় হচ্ছে। এখানেই 
এইভাবে উদয় হওয়ার পরে এখানেই অন্ত বাবে ॥ যেন একটু মুখ 
দেখিয়েই চলে গেল । আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিগন্তের ওপরে 
উঠে আবার অস্ত যাবে। এভাবে দ্বার উদয় হবে দুবার অন্ত 
যাবে। পৃথিবীর ৮৮ দিনে বুধ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে । 
তাই বুধের হিসাবে এই ৮৮ দিনেই বছর । আর বুধের হিসাবে 
সূর্য প্রায় সারা বছর আকাশে থাকে । 

শুক্র 8 সূর্য থেকে দ্বিতীয় গ্রহ হল শুক্র । ভোরের এবং 
সন্ধ্যার আকাশে এই উজ্জল জ্যোতিষ্কটিকে দেখা যায়। সুর্য 
এবং চাঁদকে বাদ দিলে এত উজ্জব্ল জ্যোঁতভ্ক আকাশে আর 
একাঁটও নেই । ভোরের আকাশে একেই আমরা শিহকতারা' বলি ৷ 

সূর্য“ থেকে শক গ্রহের দূরত্ব ১০ কোটি ৮২ লক্ষ কিলোমিটার । 
শুকরের কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার ৷ পৃথিবীর দিনের হিসাবে শুক্র ২২৫ 
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'দনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর 
সবচেয়ে কাছের জ্যোতচ্ক । শুক্র পাঁথবীর সবচেয়ে কাছে এলে 
পাীথবী থেকে দুরত্ব হয় ৪২ কোট কিলোমিটার আর সবচেয়ে 
দুরে গেলে হয় ২৮৮ কোটি কিলোমিটার । 

শুরু ও পাঁথবী-_এই দি গ্রহের আকার প্রায় সমান-সমান । 
শবষুববৃত্তে শুক্রের ব্যাস হল ১২,৩০০ িলোিটার, পাঁথবীর 
ব্যাস হল ১২,৭৫৭ কিলোমিটার । এই দুটি গ্রহের মহাকর্ষ ও 
ভরেও যথেষ্ট মিল রয়েছে । কিন্তু পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে 
শুকরের রয়েছে প্রচণ্ড অমিল । 

শুকরের ওপরে রয়েছে খুব ঘন, গাঢ় বায়ুমণ্ডল । সেই বায়ু 
মণ্ডল এতই গাঢ় যে সাদা তুলোর মত মেঘে যেন শুরু গ্রহ জড়ানো 
রয়েছে। আর, পাঁথবী থেকে তাকিয়ে যা দেখা যায়, তা হল 


গ্রহাটর বাইরে যে ঘন মেঘের আবরণ রয়েছে তা থেকে প্রাতফালিত 
হয়ে ফরে আসা সূর্যের আলো । 

শুক্র গ্রহের মেঘের ভিতরে কী আছে তা পাঁথবী থেকে জানা 
এতকাল সম্ভব হয়ান। কারণ সে মেঘ একেবারে নিশ্ছিদ্র । তবে, 
সোভয়েত ও আমোরকার বেতার-জ্যোতার্বিজ্ঞানঈদের প্রচেষ্টায় 
রকেটের সাহায্যে শুরু গ্রহে স্বয়ধাক্রিয় যন্্রপাঁত পাঠিয়ে অনেক 
নকছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। 

চাঁদের কলার মত শুরু গ্রহের কলা আছে, নিজের তোর দ;রবশন 
দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে গ্যালিলিও একথা বলেছিলেন। শকের 
আর চাঁদের কলার নিয়ম-কানুন একই । শুকরের অন্ধকার দিকটা 
যখন পৃথিবীর দিকে থাকে তখন শুকরের অমাবস্যা-চাঁদের মত। 
তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রকলার মত বড় হতে হতে পুরোটা প্রকাশ 
পায়৷ চাঁদ পুরোটা প্রকাশ পেলে হয় পার্ণমা। আর, শুক্র 
পঢ়রোটা প্রকাশ পাওয়া অবস্থায় যখন থাকে, তখন সে পাঁথবী 
থেকে সবচেয়ে দ;রে-২৫৮ কোট কিলোমিটার দুরে । শূকর 
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যখন: পৃথবর সবচেয়ে কাছে, তখন তার ফাঁল-অবস্থা। এই 
ফালি-অবস্থাতেই শুরু আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তারা৷ র 

শুকরের অক্ষ-আবর্তন বিষয়ে নানাপ্রকার মত ছিল। তবে, 
বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রেডার পদ্ধাততে সঠিক মাপ নির্ণয় করেছেন । 
পৃথবশীর দিনের হিসাবে ২৪৩ দনে শুক্র নিজের অক্ষের চারাঁদকে 
একবার পাক খায়। শুরু বাদে অন্যান্য গ্রহগীল পাঁশ্চম থেকে 
পূর্ব দিকে পাক খায় । কিন্তু শুক্র ঠিক তার উক্টো-শদক্র পাক 
খায় পূর্ব থেকে পশ্চিম দকে। অর্থাৎ শুক সূর্য পশ্চিম দিকে 
ওঠে এবং পূর্ব দিকে অন্ত যায়। নিজের অক্ষে পূব থেকে পশ্চিমে 
পাক খেতে খেতে শুক্র পৃথিবীর হিসাবে ২২৫ দিনে একবার 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। হিসাবে দেখা যায়_শবক গ্রহে একাদন 
হল পৃথিবী গ্রহের ১১৮ দিন। অ্থৎ, পাঁথবীতে যেখানে চার 
মাস, তখন শুক্রে একাঁদন আর একরাত। শক্রের বছর হল ২২৫ 
ধদনে। আর এই ২২৫ নে শক্রে পুরোপঢার দুটো দিন আর 
দুটো রাতও হয় না। 

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বহু অনুসন্ধানী ব্যোমযান 
শব গ্রহে পাঠান হয়েছে, বহন তথ্যও শুক গ্রহের বিষয়ে পাওয়া 
গেছে। ইেনেরা-১৩ এবং ভেনেরা-১৪ শর গ্রহের রঙান আলোকচিন্ 
তুলে পাঠিয়েছে ৷ এথেকে শর বিষয়ে নতুন করে অনেক নক 
আমরা জানতে পেরোছি। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, আদিতে পাঁথবীর যে রূপ ছিল-_-শএক্রের 
রূপও তেমান ৷ তবে পাথবীতে মহাসাগর যাঁদ না থাকত, তবে 
যেমনটি দেখতে হতো, শুকরের উপবিভাগও তেমাঁন দেখতে 
পাঁথবর আগ্নেরশিলার মত রুপ হল শুকরের শিলার । শুকগ্রহে 
কোন প্রাণ নেই, মহাসাগরও নেই । শূকর গ্রহের রঙীন আলোকচিত্র 


খা গজল নাও 
শুক্র গ্রহের বারুমণ্ডলে রয়েছে ঘন কার্কন ভাই-অক্সাইড গ্যাস। 


৩২ মহাকাশ (বিজয় ও 


এই গ্যাস উত্তাপকে ধরে রাখে । ফলে শুকরের উত্তাপ খুব বেশি৷ 
বায়নমণ্ডলের ওপরের দিকের উত্তাপ ৫০০০ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। 
শত গ্রহের আকাশে যে বায়:মণ্ডল, তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় শুকরের উপারিতলে বায়মণ্ডলের চাপ 
পাঁথবীর চেয়ে প্রায় একশত গুণ বেশি। আদিতে পৃথিবীর 
আকাশে যেমন প্রচণ্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা ছিল-_ঠিক যেন 
তেমনি ৷ তবে, পৃথিবীতে ছিল সাগর, শুক্লে তা নেই ৷ শুক 
দিন রাত সব সময়েই একই উত্তাপ থাকে 

পাথবীতে থেকে শক্রে যে সাদা তুলোর মত মেঘের আবরণ 
: দেখা যায়, তা খুবই ঘন। এই মেঘ শুকরের মাটি থেকে প্রায় 
৩৫ 'কিলোমটার উদ্চুতে। আবার খাড়া দিকে ৩০ থেকে ৪০ 
কিলোমিটার পযন্ত রয়েছে অত্যন্ত ঘন হয়ে ৷ এই মেঘ স্তরে স্তরে 
বিভন্ত হয়ে আছে। এইসব ঘন মেঘের স্তরে রয়েছে সালাফউারিক 
আাঁসডের ঘন জলীয় দুবণ, হাইড্রোক্লোঁরক আযাসিড এবং আরও 
অন্যান্য অনেক রকম আযাসড। এইসব পদার্থ নিয়ে হল শুরু গ্রহের 
মেঘমণ্ডল ৷ এই মেঘের স্তরের নিচে হল শুক্রের বায়:মণ্ডল ৷ 

শহরের উত্তাপ খুব বেশি__৫০০০ সোন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। 
এত অধিক উত্তাপে সেই গ্রহের নানাপ্রকার পদার্থ গলে যাওয়া 

ভাবক ৷ তাই শ্‌ক্কের বায়নমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ. 
বহন পদাথে'র গ্যাসণয় আকারে অবস্হান দেখা যায়। . শুক্র গ্রহের 
বায়ন্মণ্ডলে যে বাভিন্ন স্তরে বিভন্ন গ্যাস রয়েছে, সেগুলি 


কি দিনে কি রাতে__সব সমান। : 

মঙ্গল ৪ পাাঁথবীর পরের গ্রহটি হল মঙ্গল । মঙ্গলের 
আঁধকাংশ জায়গা আলোকিত এবং গাঢ় লালচে । এই মঙ্গল গ্রহ 
নিয়ে আমাদের অনেক কল্পনা 'ছিল। সেসব খুব বোশাঁদন 
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আগেকার কথা নয় । পাঁথবীর মানুষের ধারণা ছিল, মঙ্গল গ্রহে 
নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান কোন জীব বাস করে। ১৯৭৬ সালে ‘ভাই 
[িং-১, এবং ‘ভাই িং২" নামে দুটি মাকিনি স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 
মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে । সেই গ্রহে সত্যই কোন প্রাণ আছে কি 
নেই, এই ছল স্বয়ংক্রিয় স্টেশন দ্টির কাজ ৷ এই স্টেশন দাট 
আলোক চিত্র তুলে, মঙ্গলের মাটি ও মরুভূমির বালি পরীক্ষা করে 
যে তথ্য পাঠিয়েছে তাতে দেখা যায় মঙ্গলের মাটির ওপর কোন 
জীবন্ত কিছ নেই । তবে, মঙ্গলের মাটির তলায় কী আছে, না 
আছে-_তা জানা যাবে ভাবষ্যতে ৷ 

মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ হল উৎকোন্দ্রিক। সূর্য থেকে যখন 
সবচেয়ে দুরে থাকে, সে দুরত্ব হল ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার 
আয় যখন সবচেয়ে কাছে থাকে, সে দূরত্ব হল ২০ কোটি ৭২ লক্ষ 
[িলোমিটার। মঙ্গল গ্রহ পাঁখবীর হিসাবে ৬৮৭ দিনে সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলে খতু পাঁরবর্তন হয়। মঙ্গলের খাতু- 
পাঁরবর্তনের কারণ হল-_মঙ্গল তার লক্ষ তক্ষতলে ২৪5 ডিগ্রী 
হেলানো রয়েছে । পাঁথবীর যেমন রয়েছে ২৩২০ ডিগ্রী । মঙ্গল 
সূর্যের যখন কাছে আসে তখন তার দক্ষিণ গোলার্ধে গ্ররজ্মকাল ৷ 
আর, সূর্যের কাছে এলেই চকুবেগ বেশি হয়ে যাওয়ার দরূন দক্ষিণ 
গোলার্ধে গ্রীজ্মকাল যেমন স্বক্পচ্ছায়ী হয়, তেমনি গরম ও হয় 
বৌশ ॥ ঠিক তেমনি মঙ্গলে শীতকাল দীর্ঘস্হায়ী আর শীতকালে 
ঠাণ্ডাও বোঁশ । সব মিলিয়ে মঙ্গল গ্রহ হল ঠাণ্ডার দেশ ৷ গ্রীজ্ম- 
কালের তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডের মধ্যে থেকে যায় । আর, 
মঙ্গল গ্রহের রাতে নেমে আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা । সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পরেই তাপমান্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে চলে আসে । 

মঙ্গল তার নিজের অক্ষের চারাদকে একবার পাক খেতে সময় 
নেয় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২৬ সেকেড। মঙ্গলের আকার 


পাঁথবীর প্রায় অর্ধেকের মত॥ মঙ্গলের ব্যাস হল ৬৭৯০. 
মহাকাশ_-৩ 


৩৪ মহাকাশ বিজয় ও 


ণকলোমিটার, আর পাথবীর ব্যাস হল ১২,৭৫৭ কিলো মিট!র । 
এই পাঁরমাণে মঙ্গলের ভর, আভকর্ষ কক্ষপথে. ছুটের বেগ ' সবই 
পাথবীর চেয়ে কম । 

মঙ্গল গ্রহ নিয়ে নানা কারণে আমাদের প্রচুর জল্পনা-কল্পনা 
ছিল। কিন্তু মঙ্গলে গ্রহ-অননসন্ধানী ব্যোমযান পাঠানোর পর 
নানাপ্রকারে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ হয়েছে বহু তথ্যও জানা 
গেছে। 

মঙ্গল গ্রহে সমুদ্র নেই, জল নেই । তবে, পাঁথবীর মত মঙ্গল 
গ্রহে একটি বায়ুমণ্ডল আছে । তবে সে বায়:মণ্ডল খুবই হালকা ৷ 
তার চাপও খুব কম। পাঁথবীর মানুষের পক্ষে গ্যাসমুখোশ 
হাড়া সেখানে থাকা সম্ভব নয় । মঙ্গলে বায়ুর বেগ প্রচণ্ড_ ঘণ্টায় 
. প্রায় ৪৮০ কিলোমটার। কিন্তু, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ 
পৃথিবীর বায়দ-মণ্ডলের চাপের দশ ভাগের এক ভাগ ৷ এতই 
পাতলা যে বায়; যে কোন ডানাওয়ালা প্রাণীর আস্তত্ব সেখানে 
সম্ভব হতে পারে না। মঙ্গলের বায়;-মণ্ডলে. আছে প্রচুর পাঁরমাণে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড, কিছু পাঁরমাণে নাইট্রোজেন, সামান্য কিছ 
পরিমাণে আস্সজেনের ও হাইড্রোজেনের অণু এবং আর্গন। 
বিজ্ঞানীরা মনে কনের__আক্সিজেনের পরমাণ মঙ্গলের মহাকের 
টান ছি'ড়ে হয়ত উধাও হয়ে গেছে মহাকাশে । পৃথিবীর 
আঁভকর্ষ মঙ্গলের চেয়ে আড়াই গুণ বোশ হওয়ায় তা সম্ভব 
হয়ান ৷ 

মঙ্গল গ্রহে রয়েছে সীমাহীন বালির মরুভামি আর তাতে বড় 
পাথর-বালিতে ঢেকে আছে। এই মরভ্যাীমর রঙ বাদামী-লাল। 
মঙ্গলের আকাশ মেঘহীন, হাল্কা লালচে ৷ মঙ্গলের রয়েছে মৃত 
সব আগ্ণেয়াগার আর পাহাড় । ' মঙ্গলের শিলা হল-_ আগ্নেয়- 
শিলা । বহু গবেষণা করে দেখা গেছে, মঙ্গলের মাঁটতে প্রাণের 
অস্তিত্ব নেই। শক্রগ্রহের মত মঙ্গলেরও চুম্বকত্ব, নেই । এথেকে 
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প্রমাণ হয় মঙ্গলের বস্তুপিন্তে কেন্দ্রে কোন ধাতু গাঁলত অবস্থায় 
নেই। মঙ্গল গ্রহে পাঠান ব্যোমযানগ্ীল এইসব তথ্য সংগ্রহ করে 
পাঁথবীতে পাঠিয়েছে। . 

মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে। এদের গ্রীক নাম হল_ 
ফোবোস ও ডাইমোস। গ্রীকদের এক যুদ্ধের দেবতা আছে। 
তারযে রথ সেই রথের ঘোড়া দুটির নাম হল-_ফোবোস ও 
ডাইমোস । ফোবোস’ কথার অর্থ ত্রাস, 'ডাইমোস' কথার 
অর্থ_ শঙকা। 

উপগ্রহ দুটি আকারে খুবই ছোট । শান্তিশালী দূরবীণ ছাড়া 
পাঁথব থেকে দেখা সম্ভব নয় । সম্ভবত কেপ্লারই বলেছিলেন, 
মঙ্গলের দটি উপগ্রহ থাকতে পারে। উপগ্রহ দাটর ব্যাস 
যথাক্রমে ১৬ কিলোমিটার এবং ৮ কিলোমিটার ৷ মঙ্গলের এই 
দুটি বওাকার কক্ষযন্ত উপগ্র যথাক্রমে ৭ ঘণ্টা ৩৯ [মানটে এবং 
৩০ ঘণ্টা ১৮ মাঁনটে গ্রহকে একবার পাক খেয়ে অসে। 
সৌরমণ্ডলে এই দুটি উপগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মঙ্গলগ্রহে 
প্রোরত বোমযান "মৌরনার' এবং 'ভাইকির' উপগ্রহ দুদিকে খংটিয়ে 
পর্যবেক্ষণ করে ছাঁব তুলে পাঠিয়েছে । তাতে দেখা যায় গ্রহ দুটিতে 
রয়েছে প্রচুর গহবর এবং উপগ্রহ দুটি গ্রহটির এত কাছে যে গ্রহের 
মেরু অণ্ল থেকে তাদের কখনো দেখা যায় না। 

বহস্পাত 8৪ সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ হল বৃহস্পাতি। 
সূর্য থকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। সন থেকে 
বধের অবস্থান হল প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার দূরে, শের রয়েছে 
প্রায় ১১ কোট কিলোমিটার দুরে, পাঁথবার প্রায় ১৫ কোট 
{কলোমটার দুরে এবং মঙ্গলের অবস্থান হল প্রায় ২৩ কোট 
[িলোঁমিটার দূরে । অথচ বৃহস্পতির অবস্থান হল ৭৮ কোটি 
কিলোমিটার দূরে । এই দ:রত্ব বিষয়টা নিয়ে কেপলার মাথা 
ঘামিয়োছলেন । মঙ্গলগ্রহ থেকে বৃহস্পাতিগ্রহ এত দুরে কেন 


৩৬ মহাকাশ বিজয় ও 
নিশ্চয়ই এখানে অন্য কিছু আছে। তিনি খঃজেছিলেন-__কল্তু 
কোন সমাধানে আসতে পারেন নি। পরবতাঁকালের বিজ্ঞানীদের 
হাতে এসেছে শান্তশালী দূরবীন । তাঁরা দেখলেন এখানে রয়েছে 
লাখখানেক টুকরো-টুকরো বস্তুপণ্ড। সেগুলি.সূর্ঘের চারাদকে 
ঘুরে চলেছে । হয়ত এককালে কোন গ্রহই ছিল, বিজ্ঞানীদের 
অজানা কোন কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । তাঁরা এই 
বস্তুপিপ্ডগীলর নাম দিয়েছেন গ্রহাণু" (Asteroid) | 

বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল এই তিনটি গ্রহে ব্যোমযান নামানো 
সম্ভব হয়েছে । কিন্তু বৃহস্পাঁতি গ্রহে ব্যোমযান নামানো সম্ভব 
হয়ান। তবে অনুসন্ধানী ব্যোমযানগুলি বৃহস্পাঁত গ্রহের যেসব 
তথ্য পাঠিয়েছে, তার সবই হল গ্রহাটির বাইরের দিকের ভেতরের 
খবর বিশেষ কিছু নেই। তবে এই ব্যোমযানগীলর (চারটি ) 
মধ্যে ভয়েজার_-১ এবং ভিয়েজার__২' থেকে পাঠানো তথ্যের 
ভাঁত্ততে বৃহস্পাঁতির গড়ন সম্পর্কে অনেক কিছুই সুস্পষ্টভাবে 
জানা গেছে। 

সৌরমণ্ডলের বড় বড় গ্রহগ্ীল৭ মধ্যে বৃহস্পাঁতিই সবচেয়ে বড় ৷ 
বৃহস্পাঁতর ব্যাস পাঁথবাঁর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ বেশ । আয়তনেও 
পরথবীর চেয়ে ১৩০০ গুণের বেশী ৷ কিন্তু ভর হল পৃথিবীর 
চেয়ে ৩১৮ গুণ বেশী। বুধ, শুক্র পৃথিবী ও মজল-_-এই চারটি 
গ্রহ থেকে বৃহস্পাতর গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন । শৃথিবী থেকে 
তাঁকয়ে আমরা বৃহস্পতির শুধু মাত্র বাইরে বায়ুমন্ডলটুকু দেখতে 
পাই । সেখানে রয়েছে বিপুল পাঁরমাণে বিরাট এলাকা জুড়ে 
হাইড্রোজেন ও হ'লিয়াম গ্যাসের ঘন এক বায়ুমণ্ডল ৷ 

বৃহস্পাঁতকে ‘ক্ষুদে তারা” বা ক্ষুদে সূ বলা হত কয়েক 
দশক আগেও ৷ তার বিশেষ কারণ আছে । তবে, এখন আর কেউ 
তা বলেন না। বৃহস্পতির উপারিভাগের তাপমাত্রা ১২০” ডিগ্রী 
সো্টগ্রেডের মত ৷ কিন্তু গোলকের কেন্দ্রীয় এলাকার তাপমাত্রা 
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প্রচণ্ড_পাঁচলক্ষ 'ডীগ্রর কাছাকছি। আর, এই ব্হস্পাঁত গ্রহ 
সূর্য গেকে যে পাঁরমাণ শান্তি গ্রহণ করে থাকে তার চেয়ে বোঁশ 
পরিমাণ শান্ত মহাশুন্যে নিঃসারত করে। তবে, আগেকার দিনের 
জ্যোতাঁব'জ্ঞানগণ বূহস্পাঁত গ্রহকে এইসব কারণে যে ক্ষুদে তারা 
বলতেন, তা নয় তারা বৃহস্পাঁতর বিরাট আকার দেখেই বলতেন । 
কিন্তু, গ্রহ ও তারা বা নক্ষত্রের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য আছে। 
পাঁথবী থেকে হাজারহাজার গুণ বড় গ্রহ হলেও তা কখনো 
নক্ষত্র নয়_ গ্রহ - গ্রহই থাকে । 

গ্রহ আর নক্ষত্রের তফাত নির্ভর করছে ভরের ওপর। ধদলো৷ 
আর গ্যাসের মেঘ মহাকর্ষের টানে যখন জমাট বাধতে থাকে তখন 
কাঁণকার সঙ্গে কণিকার সংঘর্ষে ভিতরের উত্তাপও বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে ১৪ কোটি 
সেশ্টগ্রেডে যখন পেশীছায় তখন পারমাণবিক ক্রিয়ার ফলে তা জলে 
ওঠে । এইভাবে জন্ম হয় নক্ষত্রের। বৃহস্পাতির ভর এত বোঁশ 
নয় যে এই গ্রহটি তারায় পাঁরণত হতে পারে । 

বৃহস্পাঁত সূ্ধকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় লাগে 
১১৮৬ বছর ৷ প্রায় সারা বছর ধরেই বৃহস্পাঁতকে আকাশে দেখা 
যায়। সুর্য থেকে বৃহস্পাঁতর গড় দুরত্ব হল ৭৭ কোট ৩৩ লক্ষ 
[কিলোমিটার । বৃহস্পতি গ্রহাটি পৃথিবী থেকে এতই দয়ে যে, 
পৃথিবী থেকে তার কোন কলা দেখা যার না। তবে, পাঁথবী 
থেকে বৃহস্পাঁতর উজ্জল চাকতি আর তার গায়ে পর-পর 
কতকগণ্ীল ধূসর বলয় যে ভালভাবে দেখা যায়। ভেতরের দিকে 
বে চারাঁটি উজ্জল উপগ্রহ রয়েছে, তাও দেখা যায় । বৃহস্পাতির 
চাকাতাঁট উপবৃত্তাকার এবং পুরো গোল না হয়ে; খানিকটা চ্যাপ্টা ৷ 
নিজের অক্ষের ওপর বৃহস্পাত আঁত দ্রুত বেগে আবার্তিত 
হয়ে চলেছে বলেই হয়ত এমনটি দেখা যায় । 

বৃহস্পাঁতর বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড আলোড়ন চলে । আর, এই 
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আলোড়নের ফলে গ্রহটির উপরিভাগে যেরুপ প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী 
থেকে আমরা তাই দেখে থাক । 


বৃহস্পাঁতির বিষুববত্তের সমান্তরালে কতকগুলি ধূসর বাদামী 
ও লাল রঙের বলয় আছে। সমান্তরালের বলয়টি হলুদ রঙের । 
সবসময় এগহাীল একই চেহারার থাকে না। কখনো চওড়া বেশি, 
কখনো কম। আবার কখনো উজ্জ্বলতা বোশ, আবার কখনো 
উজ্জবলতা কম। রঙের দিক থেকে এক-এক সমরে এক-এক 
রকম । নানা রঙ-_লাল, কমলা, বাদামী, হলুদ, সবুজ, নীল, 
বেগুন ইত্যাঁদ সব রঙ এই বাদামশ-লাল বলয়ের ওপর দেখা 
যায়। কেন এই ধরনের রঙের বদল হয়, তার কাব্রণ সাঠকভাবে 
এখনো নির্ণয় করা বায়নি। বৃহস্পাঁত গ্রহের উপারিভাগে একটা 
বিরাট লাল ছোপ দেখা যায়। যার নাম গ্রেট রেড স্পট । এটি 
লস্বা প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার । এবং চওড়ায় প্রায় ১২,০০০ 
[কিলোমিটার । মার্কিন বিজ্ঞানীদের পাঠানো 'আযাপোলা" নামক 
ব্যোমনানের পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেছে এই এলাকাটি হল 
বৃহস্পাতি গ্রহের প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ের এলাকা । এলাকাঁটর 


আকৃতি ডিম্বাকার, অবস্থান হল-_বৃহস্পাঁতির দক্ষিণ গোলার্ধে 
ট্রাপক বলয়ে ৷ 


নিজের অক্ষের চারদিকে বৃহস্পাঁতির দ্রুত আবর্তন। কিন্তু, 
এই আবর্তন বিষুব এলাকায় এক রকম আবার মেরুর দিকে এক 
রকম। এ কী করে সম্ভব। কোন কঠিন পদার্থই এভাবে 
আবাঁতত হতে পরে না। তবে নিশ্চয়ই বৃহস্পতি গ্যাসীয় 
অবস্থায় রয়েছে । এই গ্রহ ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারের অধিক 


বেগে আবাঁততি হচ্ছে বলে ওপরের আর নিচের দিকটা চাপা এবং 
পেটাটি মোটা দেখায় । 


বহস্পাতির চৌম্বক-ক্ষেত্র খুবই জোরালো । এই গ্রহটি থেকে 
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রেডিও তরঙ্গও 'বাঁকারত হয়। এই রেডিও তরঙ্গ ১৩ মিটার এবং 
১০ সোণ্টামটার ব্যাণ্ডে বিাকারিত হয়ে থাকে। 

পাঁথবী থেকে পাঠান চারাট ব্যোমযান বৃহস্পতি গ্রহের কাছ 
থেকে হাজার হাজার হাব তুলে পাঠিয়েছে । তবে, এইসব ছবি 
বৃহস্পাতির উপারতলের ৷ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ব্যোমযানের 
ক্যামেরা ছবি তুলতে সক্ষম হয়নি ৷ এইসব ছবি থেকে এবং পাঠান 
তথ্য থেকে নাঁদিক্টভাবে অনেক কিছুই জানা গেছে। 

বৃহস্পতির বাূমণ্ডলে সব সময়েই চলেছে প্রচণ্ড ঝড় । বিষুব 
এলাকায় এই ঝড়ের দাপটে মেঘগুি ঘণ্টায় ৩৬০1কিলোমিটার বেগে 
ছুটে চলেছে । 

বৃহস্পাঁতির বায়ম'ভলে রয়েছে, মিথেন আযমোনিয়া, হিলিয়াম, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদির মিশ্রণ । আর এই সব 
গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেনের ভাগটাই সবচেয়ে বেশ ৷ বহস্পাঁতর 
মেঘ গড়ে উঠেছে বিশেষতঃ মিথেন, আ্যামোনিয়া, 'হালয়ামের 
মশ্রণে। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ বৌশ হওয়ার কারণ হল 
বৃহস্পাঁতর ভর প্রচণ্ড । এই ভরের জন্যেই বৃহস্পাতি গ্রহে গোড়ায় 
যত হাইড্রোজেন ছিল, সবই রয়ে গেছে । 

জ্যোতাঁবিজ্ঞানীদের. ধারণা হল-_বৃহস্পাতির কেন্দ্রে রয়েছে 
ধাতু ও শিলা । এই ধাতু ও শিলার স্তরের ওপরে আছে ধাতব 
হাইড্রোজেনের স্তর । এই স্তরের ওপরে কঠিন অথবা তরল 
হাইড্রোজেন । এবং সব কিছুর ওপরে রয়েছে বৃহস্পাঁতরবায়ুমণ্ডল। 
এইসব স্তরগুল মিলে বহস্পাঁতর ব্যাস হল ১,৪২,৮০০ 
[িলোমিটার। তবে, এসবই হল জ্যোতীবজ্ঞানীদের ধারণা ৷ 
কারণ,ব্যোমযান প্যায়োনিয়ার-_১০”, প্যায়োনিয়ার_-১১', ভিয়েজার 
১’ এবং ভয়েজার-_২' বহস্পাঁতি গ্রহের ভিতরের কোন তথ্য 
পাঠাতে সক্ষম হয়ান ৷ 

বৃহস্পাঁত গ্রহের চোদ্দাট (পরে আরও একটি ) উপপগ্রহের 


ও 
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সন্ধান পাওয়া গেছে । এদের মধ্যে চারাট আকারে বড়, অন্যগ্ীল 
খুবই ছোট । এই বড় চারটি উপগ্রহ আকারে চাঁদের চেয়ে বড় এবং 
খুবই উজ্জবল। গ্যালিলিও ১৬৯০ সালে তাঁর দূরবীন এই বড় 
চারটি উপগ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন । এই গ্রহ্গ্লি হল ‘ইও’ 0০), 
ইউরোপা, (290৪), “গ্যানামড’ (Ganymede ), এবং 
'কালাীলস্টো” (0011150)। মাঁক্ন স্বয়ংক্কয় ব্যোমযান 
'পাইওনীয়র' এবং 'ভয়েজার' বৃহস্পাঁতির পাশ 'দয়ে উড়ে যাওয়ার 
সময় এই উপগ্রহগন্ীলর বিষয়ে খুবই কৌতুহলোন্দীপক তথ্য 

‘ইও’ হল অনেকটা কালচে বাদামী বা 'মরচে' রঙের উপগ্রহ । 
এর ভেতরটা এখনও খুবই উত্তপ্ত রয়েছে বলে ধারণা । সেখানে সব 
সময় আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গীরণ চলছে। 

'ইউারাপো” উপপ্রহটি হল সাদা-সোনালস রঙের ৷. বেশ সমান 
পাঁলশ করে মসণ করার মতন ৷ কিন্তু উপগ্রহাট আগাগোড়া 
চিড় খাওয়া । 

সবচেয়ে বড় উপপ্রহাটি হল 'গ্যানামড’। এর রঙ কালো এবং 
সারা দেহে সাদা সাদা দাগ রয়েছে । ছাঁব দেখে মনে হয় উপগ্রহটি 
যেন কঠিন বরা দিয়ে তোর, তার ওপরে যেন একটা কালো খোসা 
এবং তার ওপরে কেউ যেন কোন কিছ দিয়ে মেরে সাদা সাদা দাগ 
করে 'দয়েছে। 

'কালালস্টো' উপপগ্রহাটির আকারও প্রকাণ্ড । এর রঙ খয়োর । 
এট দেখে মনে হয়, যেন একেবারে ভাঙাচোরা ৷ সমস্ত উপগ্রহাটতে 
গর্ত আর গত ক্ষতাবিক্ষত এইসব গর্তে গর্তে । 

যাঁদ কোন ব্যোমযান বৃহস্পতি গ্রহে অবতরণ করান হয়, তবে 
তাকে প্রথমে ‘ই উপগ্রহে নামতে হবে। 'ইও*ই হল সবচেয়ে 


কাছের উপগ্রহ । এখান থেকে বৃহস্পাতকে পর্যবেক্ষণ করার 
সদাবধা হবে । 
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শনি ৪ বৃহস্পাতর পরের গ্রহ হল শান। বৃহস্পাঁতর সঙ্গে 
শানর খুব মল রয়েছে। বৃহস্পাঁত গ্রহাটকে যেমন মস্ত এক 
মেঘের গোলা বলে মনে হয়, শীনকেও ঠিক তেমাঁন মনে হয় । এই 
মেঘের গোলার ভেতরে আছে শন্ত শাঁস ৷ তবে শনি বৃহস্পাতির মত 
তত উজ্জবল গ্রহ নয়। j 

শাঁনকে ঘিরে আছে একটা বেড় বা বলয় ৷ বেশ জমকাল দেখতে 
বলে মনে হয় । আর, এই বলয় আছে বলেই শানগ্রহের ভেতরের 
্দকে নজর চট করে যায় না। তবে এই বলয় কোন শন্ত পাতলা 
বা চ্যাপ্টা বেড় নয়। বলয় আবার একটা নয়_তনটে । প্রথম 
বলয়াটর রঙ খানিকটা পাঁটাকলে সাদা উজ্জল নয়। প্রথম বলয় 
থেকে খানিকটা কাঁকে রয়েছে দ্বিতীয় বলয়াঁট ৷ দ্বিতীয় বলাটর রঙ 
নীলচে ধুসর ৷ দ্বিতীয় বলয়াটর গায়ে গায়েই রয়েছে তৃতীয় 
বলয়াট । শাঁনর বলয় তিনটির বাইরের দিকের ব্যাস হল ২,৭২, 
৩০০ কলোমিটার ৷ প্রথম বলয়াট চওড়া হল ১৬,৩৫০1কলো মিটার । 
ধদ্বতীয় বলয়াট ২৬,৫৫০ কিলোমিটার চওড়া । তৃতীয় বলয়টি চওড়া 
হল ১৫,৯০০ িলোমিটার । আর, শানিগ্রহের উপারিতলের সঙ্গে 
তৃতীয় বলয়টি ফাঁক রয়েছে ১৫,০০০ ?কলোমিটার । এই ফাঁকটা কিন্তু 
খুব কম নয়, পাঁথবীকে এই ফাঁকের মধ্যে বাঁসয়ে দেওয়া চলে । 
তবে, এই বলয়গনুলি যত চওড়াই হক না কেন, পুরু খুব কম 
ধারণা করা হবে বলয়গন্ীল ১০ কিলোমিটারের চেয়ে পুরদ নয় বলে! 

শানর এই বলয় ?কভাবে বে সৃষ্টি হল--তা সঠিক বলা 
বায়ান ৷ শাঁনর এই বলয়ের উপাদান হল আঁত সুক্ষ! ধুলোর 
কণা থেকে শুরু করে টুকরো টুকরো পাথর । এইসব কিছুই 
প্রচণ্ড বেগে ঘুরে চলেছে শান গ্রহের চারাঁদকে। পাথরে পাথরে 
লাগছে ঠকাঠুক ৷ বড় যত পাথর ঠুকে ঠুকে পাঁরণভ হচ্ছে ছোট 
পাথরে । ছোট পাথর ধ্লকণায় ৷ এই বলয়ের চক্ুবেগ কাছেরটির, 
অর্থাৎ ভেতরেরাঁট যত দ্রুত__বাইরের দিকেরাঁটর তত কম। 
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শানর এই বলয় কিভাবে উদ্ভব হল? সে বিষয়ে অনেকে 
বলে থাকেন, কোন একাঁদিন হয়ত শনির কোন উপগ্রহ মহাকষের 
টানে শনিগ্রহের খুব কাছে চলে এসেছিল। এমন অবস্থায় যদি 
কোন উপগ্রহ এসে উপস্থিত হয়, তবে সামনের দিকে যেমন প্রচণ্ড 
টান শুরু হয়, তেমান পেছনের দিকটা দুরে থাকায় টান পড়ে কম। 
এই প্রচণ্ড দোটানায় পড়ে উপগ্রহাটি হয়ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
গেছে। 

ইউরেনাস ২ শনির পরের গ্রহ হল ইউরেনাস। ইউরেনাস 
গ্রহের প্রভা কম হলেও একে খালি চোখে দেখা যায় । শনির চেয়ে 
আকারে হোট হলেও গ্রহটি পাাঁথবীর চেয়ে অনেক বড়। বিষ্ুব 
এলাকায় ইউরেনাস গ্রহের ব্যাস হল ৪৩,১০০ কিলোমিটার, আর 
শের, এলাকায় হল ৪৩,৮০০ কিলোমিটার ৷ ইউরেনাসের আয়তন 
পাঁথবীর চেয়ে পণ্টাশ গুণ বোশ, ভর বোঁশ সাড়ে চোদ্দগুণ। 
ইউরেনাস গ্রহের বৈশিষ্ট্য হল এর উপারতল শান ও বৃহস্পাঁত 
গ্রহের মত গ্যাসের আবরণে ঢাকা । 

ইউরেনাস শান ও বৃহস্পতির মত নিজের .অক্ষের ওপর অতি 
প্রত পাক খেয়ে চলেছে। ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট নিজের অক্ষের ওপর 
একবার পাক খেতে খেতে ইউরেনাস সূর্যকে ৮৪ বছরে একবার 
প্রদাক্ষণ করে আসে । আর একাঁটি অদ্ভুত বিষয় হল, ইউরেনাস গ্রহ 
নিজের কক্ষতলের ওপর অন্যান্য গ্রহদের মত একটু হেলেনেই__ 
আছে প্রচণ্ড হেলে, হেলে আছে ৯৮” ডিগ্রী । এই এক সমকোণের 
চেয়েও ৮" ডিগ্রী বেশি হেলে থাকার জন্যে আমরা দোঁখ গ্রহটি 
পুব থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে পাক খেয়ে 
চলেছে। 

ইউরেনাসের উপগ্রহ আছে । এরর উপগ্রহের সংখ্যা হল 
পাঁচাট। ১৯৭৭ সালে জ্যোতাবজ্ঞানীরা আবিজ্কার করেছেন; 
ইউরেনাসের বলয় আয় আছে । পরে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান 'আাপোলে 
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_-১১,র সাহায্যে জানা যায় ইউরেনাসের বলয়ের সংখ্যা হল 
নয়াট। 7 4 

তাহলে দেখা যাচ্ছে__বহস্পতি, শান ও ইউরেনাস এই [তিনটি 
গ্রহ গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। আর, এই িনাঁট গ্রহেরই বলয় 
আছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, গ্রহ যাঁদ এই তিনাঁট গ্রহের 
মত গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, তবে তাদের বলয় থাকা স্বাভাবিক 
কনা । 

নেপচুন ও প্লুটো £ ইউরেনাসের পরে এক বেশ বড় গ্রহ 
। হল নেপচুন ৷ ইউরেনাস থেকে দুরত্ব বহুকোটি কিলোমিটার । 

১৮৪৬. সালে গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় । নেপচুন গ্রহের পৃথক কোন 
[বিশেষত্ব নেই ৷ এই গ্রহাঁট বৃহস্পাঁত ও ইউরেনাসের মতই । 

' নেপচুন গ্রহটি আঁবদকারের পেছনে একটি কাহিনী আছে। 
গাঁণতাবদ আর জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা তো ইউরেনাস গ্রহটিকে নিয়ে 
পর্যবেক্ষণ করছিলেন । তাঁরা দেখলেন ইউরেনাস নিজের কক্ষপথে 
ঘুরতে ঘুরতে যেন একটু সরে সরে বাচ্ছে। তাই তাদের অঙ্কে 
গোলমাল দেখা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ 
রয়েছে। কারণাঁট হচ্ছে__ প্রাতিটি গ্রহ প্রতিটি গ্রহকে আকর্ষণ করে 
টানে । এই যেমন আমাদের পাঁথবীকে টানছে শুকত মঙ্গল, বহস্পাঁত 
_-এইসব গ্রহ ৷ তেমনি ইউরেনাসকে টানছে বৃহস্পাঁত ও শান 
গ্রহ ৷ তবুও হিসাবে গড়ীমল থেকে যাচ্ছে। তবে তো নিশ্চয়ই 
অজানা কোন গ্রহ ইউরেনাসের পরে রয়েছে, যা টান রেখে চলেছে 
ইউরেনাসকে। সত্যই তা একদন প্রমাণিত হল । নতুন গ্রহাট 
আবিষ্কৃত হল ১৮৪৬ সালে ৷ এই গ্রহটিই হল নেপচন ৷ 

নেপচুন সূর্য থেকে ৪৫০ কোট কিলোমিটার দুরে অবাস্থত ৷ 
খাল চোখে নেপচুনকে দেখা.যায় না৷ নেপচুন ১৬৪ বছর ৯ মাসে 
সূর্ধকে একবার প্রদক্ষিণ করে । আর ১৫৮ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের 
ওপর একবার পাক খায় ৷ 
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নেপচ্ছনের দাট উপগ্রহ আছে। একটির নাম '্ট্রইটন' 
(Tiron ), অন্যাটর নাম “নারইদ’ (Nei )। সৌরমণ্ডলে 
যত উপগ্রহ আছে তাদের মধ্যে নেপচননের উপগ্রহ ট্রাইটনের আকার 
হল সবচেয়ে বড় ট্রাইটনের ব্যাস হল ৫,০০০ কিলোমিটারের মত । 
এর ভরও খুব বৌশ। ফলে, ট্রাইটনকে ঘিরে একটা পাতল বায়ু 
মিডল রয়ে গেছে। 'নারইদ উপগ্রহটির আকার খুবই ছোট, মান্র 
৩০০ ?কলোমটারের কিছ বোঁশ হল এর ব্যাস। 
নেপচুন গ্রহ আবিদকারের পরে, নেপচুনকে নিয়ে যে অঙ্কের 
হিসাবের কথাটা বলা হল, সেই সূত্র ধরেই লোয়েল মানমান্দিরের 
জ্যোতীব জ্ঞানী ক্লাইভ টমবাউ ১৯৩০ সালে প্লুটো গ্রহাট আবিজ্কার 
করেন। মঙ্গল গ্রহে খাল আবিদ্কার করে পাঁসভাল লোয়েল 
বিখ্যাত হয়েছিলেন। লোয়েল মানমান্দরাট তাঁরই স্মীতর উদ্দেশ্যে 
উৎসগাঁকৃত। 
প্লদটো, গ্রহ সর্ধ থেকে ৫৯১ কোট 1কলোমিটার দুরে 
অবাস্থিত। প্লুটো গ্রহ ঠাণ্ডায় একদম জমাট বাধা । এট সুর্য 
থেকে এত দুরে যে সুর্যযকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৫০ 
বছর । আকারেও বোশ বড় নয়__মঙ্গল গ্রহের মত। 
*ল:টো হল আমাদের সৌরমণ্ডলের শেষ গ্রহ । এর পর শুধু 
ফাঁকা, আর ফাঁকা জায়গা । এই ফাঁকা জায়গা শেষ হয়েছে গিয়ে 
অন্য নক্ষত্রের জগতে, তারার জগতে । সর্যও একাঁট তারা বা 
লক্ষণ প্রত্যেকাঁট তারাই আবার এক-একটি সুব-_। সেইসব তারার 
দেশে আমাদের সুযেরি মত গ্রহ-উপগ্রহের সংসার নিয়ে আরো কতই 
তো তারা থাকতে পারে । আমাদের পাঁথবীর মত গ্রহও থাকতে 
পারে। আমাদের মত মানুষও থাকতে পারে। সেসব কথা 
আমরা জানি না। : { 
" আমাদের পৃঁথিবাীরপ্রতিবেশ্ী যে সব গ্রহ উপগ্রহ তাদের বিষয়ে 
আমরা এখন পষ'ন্ত কতটুকু বা জানতে পেরোঁছ ? 
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সুর্য ৪ পাঁথবীর বাসিন্দা আমরা ৷ সূর্যের সংসারে অন্যতম 
সদস্য হল আমাদের পাঁথবী । পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলে অন্য 
কোন গ্রহে প্রাণের আস্তত্ব নেই । কারণ পাঁথবীর অবস্থার এমন 
একাট জায়গায় যে গরমে ঝলসেও যায় না আর ঠাণ্ডায় জমেও যায় 
না। সূর্যথেকে পাঁথবীর দূরত্বটা এমনই সঠিক বলে প্রাণের 
উদ্ভব এখানে হয়েছে । আর আমাদের পাঁথবীর যা কিছব_খাদ্য- 
বক্ত-শান্ত-শীত-গ্রীন্ম-ববণি সবই আমাদের এই সূষযের বয়স 
হয়েছে পাঁচশ কোট বছর ৷ আমাদের সূর্য তার সংসার নিয়ে যে 
গ্যালাকাঁসতে রয়েছে এমন গ্যালাকীস কোটি কোট রয়েছে 


পাওয়া গেছে । আমাদের কাছের গ্যালাকাঁসিটি আ্যানড্রোমিডা 
তারামণ্ডলের কাছে দেখা যায় । সেখান থেকে পাঁথবীতে আলো 
আসতে সময় লাগে কুঁড় লক্ষ আলো-বছর ৷ আর, চার আলো- 
বছরের কিছ বেশি দরে অবস্থান হল সূর্যের সবচেয়ে কাছের 
তারাটির। 

পাঁথবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল ১৪,৯৬,০০,০০০ কিলোমিটার ৷ 
এই দূরত্বটা হল গড় দুরত্ব ৷ শীতকালে এই দ:রত্ব বেড়ে যায়, 
আবার গ্রীম্মকালে কমে যায় । আকাশের যতসব গ্রহ-নক্ষত্র আছে 
সবই আমরা দোঁখ পৃথিবীর মাটির ওপর থেকে । পাঁথবী তো 
{নজের অক্ষের চারাঁদকে পাক খেতে খেতে সর্ষের চারাঁদকে চলে 
বেড়াচ্ছে। তাই আমাদের আকাশ দেখাটা নির্ভর করে চলন্ত 
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পাঁথবীর নড়-চড়ার ওপর । পাথবী থেকে সূর্যের দুরত্ব এই যে 
বাড়েকমে_ তারও কারণ পাঁথবীর চলাফেরা। তবে, আমরা 
পৃথিবীর মাটি থেকে এইসব চলাফেরা, ঘোরা, দোলা বা পাক খাওয়া 
কোনটাই বুঝতে পারিনা । 

যাই হোক, পাঁথবী থেকে সূর্যের দুরত্বটা কিছঢ কম নয়। 
আমরা যাঁদ ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন কোন বিমানে 
সূর্যের দিকে যাত্রা করে, আর পথে যেতে যেতে কোথাও এক 
মিনিটের তরেও না থাঁম তবে সূর্যে গিয়ে পেণছাতে সময় লাগবে 
৩,৮৭৪ দন বা সাড়ে দশ বছরের চেয়েও কিছ; বোশ। সূর্যের 
ভুলায় অন্যান্য নকষত্রগ্ীল অনেক অনেক দূরে । সবচেয়ে কাছের 
যোঁট, তাতেও আমাদের ঘণ্টায় ১,৬০০ কিলোমিটার গাঁত বেগ সম্পন্ন 
বিমান গিয়ে পেশছাতে সময় লাগবে 'ন্রশ লক্ষ বছর। আর সেই 
কাছের নক্ষত্রাট থেকে পৃথবীতে আলো এসে পৌণীছাতে সময় 
লাগে ৪৩ বছর অর্থাৎ ৪৩ আলোকবর্ষ“ দুরে অবস্থিত সেই 
নক্ষত্রাট । পাঁথবী থেকে সূর্যের দুরত্ব হল ৮'২ আলোক মিনিট । 

সূর্য বড় কতটা? পাথবীর আয়তনের তুলনায় সূর্যের 
আয়তন ১৩,০০,০০০ গুণ । অথাৎ তের লক্ষ পাঁথবীকে এক সঙ্গে 
করলে সুযের সমান হবে। সূযেরি ভর পাথবীর ভরের 
৩,৩৩,০০০ গুণ বেশি! এইসব মাপ বিশিষ্ট এক বিরাট গোলক 
হল সর্য। সর্ষে কিন্তু কোন কঠিন বস্তু নেই-_সবই গ্যাসে 
তৈরী । শুধু সুর্য নয় বিশ্বের সব নক্ষত্রই তৈরী গ্যাসে। আর 
এই গ্যাস একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা । 

আমরা সুঘকে বহুদুর থেকে দেখি । দেখে মনে হয় একটা 
সমান িনারাওয়ালা গোলক । কিন্তু তা ঠিক নয়। সুষের 
গ্যাস পাতলা হতে হতে মহাশুন্যে ছড়িয়ে বায়__পাঁথবাতে তার 
আলো এসে পৌছায় । পৃথিবীতে সূষের আলো পেশছায় বলেই 
আমরা সূর্বকে দেখতে 1 আর, সুযেরি এই আলো যে জায়গা 
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থেকে পাঁথবীতে এসে পৌছায় তার নাম হল-__আলোকমণ্ডল । 
সুর্যের আলোকমণ্ডল হল কয়েক শ' কিলোমিটার পুর; একটা 
স্তর। এই আলোকমণ্ডলকেই আমরা পাঁথবী থেকে দেখতে পাই, 
আর দেখতে পাই গোলাকৃতি হিসাবে । আলোকমণ্ডল হল সূর্যের 
উপারিতল । আলোকমণ্ডলের ওপরের দিককে বলা হয় ছটামপ্ডল । 
এই ছটামণ্ডল ছড়িয়ে গেছে মহাশ্‌ন্যের লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার 
পর্যন্ত_সে হিসাব কেউ জানে না। এই দুটো মণ্ডলের মাঝখানে 
রয়েছে বর্ণ মণ্ডল ৷ ছটামণ্ডল ও বর্ণমণডলের আলো কম, আলোক- 
মণ্ডলের আলো বোশ। তাই আমরা পাঁথবী থেকে আলোক- 
মণ্ডলকেই দেখতে পাই। পূর্ণ গ্রাস সযগ্রহণ হলে সুর্যের 
আলোকমণ্ডলাট চাঁদের আড়ালে চলে যায়। ঠিক সে সময়েই 
আমরা সর্ষের ছটামণ্ডল আর বর্ণ মণ্ডল দেখতে পাই। 

সূর্য পাঁথবীতে যে তাপ পাঠিয়ে থাকে তার সবটাই আসে 
আলোকমণ্ডল থেকে । আলোকমণডলের তাপমাত্রা হল ৬০০০, 
সো্টগ্রেড । সূর্যের কেন্দ্রীয় মণ্ডলের তাপমাত্রা এক অভাবনীয় 
ব্যাপার । কেন্দ্রীয় মণ্ডলের তাপমাত্রা হল ১৫০,০০,০০০*সেপ্টিগ্রেড । 
‘কিন্তু বর্ণ মণ্ডল ও ছটামণ্ডলের তাপমাত্রা খুবই কম। কেন্দ্রায় 
মণ্ডলের এই যে অভাবনীয় তাপমাত্রা তা আমরা জানতে পেরে 
বর্ণীলবীক্ষণ থেকে ৷ শংধমাত্র তাপমান্রাই নয়_স্যের বিষয়ে 
অনেক কিছুই আমরা এথেকে জেনোছ। 

ধ্রজমের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো বোরয়ে এলে তা ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে গিয়ে রামধনুর চেহারা নেয়। এতে আছে সাতটি রঙ । 
এইভাবে 'প্রজমের সাহায্যে কাজ শর; করোছলেন নিউটন ৷ 
পরে জার্মান বিজ্ঞানী জে ফ্রাউনহোফার সূর্যের আলো নিয়ে 
বর্ণিলবীক্ষণ শুরু করেন। এ হল উনিশ শতকের কথা । 
বর্ণীলবাক্ষণে কেবল সাতটি রঙই দেখা গেল না_দেখা গেল 
এইসব রঙের ওপরে রয়েছে কালো কালো সব দাগ। দাগগনাল 
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আবার সব একরম নয়, সব সময়েই একই আকারেরও থাকে না। 
আবার কতকগদলির একই জায়গায় একইভাবে থেকে যায়। কোন 
কোনটি আবার খুবই তীন্র। বর্ণালির হলুদ রঙের অংশে 
পাশাপাশি আবার দুটো কালো দাগ । বিজ্ঞানীরা এই রকম 
পাঁচশ দাগের সন্ধান আবিচ্কার করলেন বণশালিবীক্ষণ থেকে। y 

সম্যের এইসব কালো দাগ ও বর্ণালবীক্ষণ থেকে সূর্যে 
৭০টরও বেশি মৌলিক পদার্থের সম্বল পাওয়া গেছে। যাঁদও 
পাঁথবীতে পাওয়া গেছে ৯২টি মৌলিক পদার্থ। সূর্যে প্রচুর 
পাঁরমাণে সোডিয়াম, হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন আছে । হিলিয়াম 
হল হাইড্রোজেনের চেয়েও হাজ্কা। আর সুর্যের এই যে প্রচণ্ড 
ভাবে জবলে চলেছে। 

যে প্রাকরয়ায় সূর্য জবলছে তা হল নিউক্লিয়র ফিউসন প্রক্রিয়া 
বা পারমাণাঁবক একীভবন প্রক্রিয়া । এই প্রাক্রিয়ার ভাঁত্ততেই 
হাইড্রোজেন বোমা তোর করা হয় । শুধু সুর্য নয়ঞ্জমহাকাশের 
বিপুল সংখ্যক জলন্ত তারার কারণ--এই একটিই । আর, এই 
পারমাণবিক জৰালানি হিসাবে সূর্যে প্রাত সেকেন্ডে প্রয়োজন হচ্ছে 
লক্ষ-লক্ষ টন হাইড্রোজেন । এইভাবে হাইড্রোজেন পড়তে 
পদড়তে সুযের হাইড্রোজেন-ভাণ্ডার শেষ হবে একদিন । সেদিন 
সূর্য যাবে নিভে । 

পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের বাইরের দিকটাই দেখতে পাই। 
এই অংশের নাম হল আলোকমণ্ডল। সংযের এই উপারিতলের 
কালো কালো ছোপ-ছোপ দাগগুলির তাপমাত্রা 8,000° 
সোঁটগ্রেড । বেশি উত্তপ্ত এলাকার পাশে কম উত্তপ্ত এলাকা থাকলে 
বহস্দতর থেকে তাকে কালো দেখায় । এই দাগগুলো সব সময় 
একই জায়গায় থাকে না, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই 
মালয়ে যায় । এ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, পৃথিবী যেমন 


ভারতীর জ্ঞানী নি 


তার অক্ষের চারাঁদকে পাক খাচ্ছে-_সুর্বও তেমাঁন তার অঙ্কের 
চারাদকে পাক -খাচ্ছে। সূর্ঘ পশ্চিম: থেকে পূর্বদিকে পাক 
খাচ্ছে । পাঁথবীর পাক-খাওয়াটা হল রাঁঠিন বস্তুর, আর সর্ষের 
পাক- খাওয়াটা হল জবলন্ত এক গ্যাসীয় গোলকের । | 
সূর্যের কালো কালো দাগগবীল শব মাত আকারে বা সংখ্যায় 
বাড়ে-কমে তাই না--মাঝে মাঝে থাকেও না ! এই দাগ থাকা এবং f 
না থাকা অবস্থায় ঘটে থাকে এগারো বছরের একাঁটি চক্রে । . কালো 
দাগ না থাকা অবস্থার সূর্যকে বলা হয় শান্ত-সূর্য। এই দাগগণল 
হচ্ছে সূর্যের প্রচণ্ড শীল্তশালনী চোম্বক-ক্ষেত ! সূর্যে কালো দাগ, 
তোর হওয়ার সময় কালো দাগের কাছাকাছ এলাকার চলতে থাকে 
প্রচন্ড উদ্গীরণ। আর, এই উদ্গীরণের এলাকা থেকে সেই সময় 
চলতে থাকে তাঁড়তাঁবষ্ট কণিকার প্রবাহ এবং আঁত বেগুনী রা*মর 
দবীকরণ। আট মিনিটের মধ্যেই এইসব বিকিরণ ও প্রবাহ 
পাথবীতে এসে পৌছে যায়৷ আঁত বেগুনী রাশ্ম পাঁথবীর 
আয়ন মণ্ডলকে তখন বিপর্যস্ত করে তোলে ! ফলে পাথবীতে 
রোঁডও-যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেখা দে বপর্যয় ।  তাঁড়িতাবিজ্ট j 
কাঁণকার প্রবাহের জন্যে পাঁথবীর চৌম্বক ক্ষেত্রেও আসে বিপর্যয়, 


কম্পনের কাঁটা ঠিকমত কাজ করে না। 
পরথবীর চৌম্বকক্ষেত্র মের এলাকায় এই সময় মের -জ্যোঁত 


দেখা যায় । 
অমাবস্যার দিনে সর্বগ্রহণ হয়! এই গ্রহণ কখনো হয় 
আধাশক, কখনো বলয়, আবার কখনো পূর্ণগ্রাস ৷ পর্ণেগ্রাস 
স্্হণের সময় আলোকমণ্ডল চাঁদের আড়ালে চে যায়! আর 
লা একটা চাকাত। আর 


তখন আলোকমণ্ডলকে মনে হয় যেন কারে 
“মণ্ডল-_রঙ তার লাল! 


বর্ণমণ্ডল কয়েক হাজার গকলোমিটার ৷ বর্ণমণ্ডলের পর লক্ষ লক্ষ 
বর্ণ মণ্ডল থেকে 


০ মহাকাশ বিজয় ও 
জবলন্ত গ্যাসের লক্‌লকে ছটা শিখা দেখা যায়। ছটামণ্ডলের 
আলো ম্রান। তার পাশেই বর্ণ মণ্ডলের জবলন্ত গ্যাসের লক্‌লকে 
শিখা । এই শিখার নাম দেওয়া হয়েছে সমান । পূণগ্রাস 
সং ্রহণের সমর ক্যামেরায় ছবি তুলে তা চলচ্চিত্রে দেখান হয়েছে | 
সে এক অপূর্ব দশ্য। তখন সূর্য আর চক্চকে চাকাতি নয়। 
নড়াচড়া করছে, শিখাগ্াল কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে । স্বাভাবিক 
অবস্থায় সূর্যের আলোকমন্ডলের প্রচণ্ড উত্জবলতার জন্যে এই 
অপনর্ব দ্য দেখা যায় না ৷ দেখা যায় শুধু পূ্ণপ্রাস সৃ্যগ্রহণের 
সময় আলোকমণ্ডল চাঁদের আড়ালে চলে গেলে । তবে সুর এই 
যে কেন্দ্রীয় অণ্চল, প্রচ্ছায়া আর উপচ্ছায়া--এসব খালিচোখে 
দেখা যায় না। প্ণপ্রাস সূযগগ্রহণের সময়ও সূর্যকে খালি চোখে 
দেখতে নেই ৷ দেখলে চিরাদিনের মত অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা আমাদের সবাইকে সাবধান করে 'দয়েছেন। 
পরথবী যেমন ছুটছে, স্যও তেমান ছবটে চলেছে মহারশন্যে 
স্থির হয়ে নেই। সর্ব ছনটে চলেছে সেকেন্ডে কুঁড়ি কিলোমিটার 
বেগে। পথবী সূর্যের টানে বাঁধা পড়া অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে 
ছুটে চলেছে। পাঁথবী সূ্ষের টানে বাঁধা পড়া অবস্থায় সুর্যের 
চারাঁদকে সেকেন্ডে ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলে । সূর্যের 
অবস্থান যে গ্যলাকাঁসতে তার কেন্দ্রের চারদিকে একবার পাক 
খেয়ে আসতে সুর্যের সময় লাগে কুড়িকোট 'বছর। সূর্যের বয়স 
এখন ৫০০ কোটি বছর ৷ আমাদের গ্যালাকাসর বিস্তার যতটা সেই 
হিসাবে সূর্য তার জন্মাবার পর থেকে পাক খেয়েছে বার পণচশ ! 
মহাকাশে এসব এক বাচত্র ব্যাপার-_সবই ঘুরছে, পাক খাচ্ছে 
আর ছন্টে চলেছে। সব পৃথিবী, গ্রহ, তারা, গ্যালাকাঁস-_সব, 
সব কিছুর এক প্রচন্ড গতিবেগ আর পরস্পরের মধ্যে টানাটানি! 
আর আমরা কনা এসব জানতে পারলেও পৃথিবীতে বসে বুঝতে 
গার না। এইভাবে সু ছনটতে ছুটতে পাক খেতে-খেতে আর 
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জহলতে-জবলতে একাঁদন যাবে নিভে । তবে সেদিন বহু দুরে, 
পথবীর হিসাবে হাজার-কোটি বছর তো বটেই । আমরা মানদষেরা 

: ততাঁদন পনীথবীতে থাকব ! যাঁদ না পারমাণাবক যুদ্ধের কল্যাণে 
নিজেদের জেরা ধংস করে না দিই। 


পৃথিবী £ পৃথিবীর আকার বিষয়ে আগে আমাদের ধারণা 
ছিল ভুল ৷ আমরা জানতাম পাঁথবী নামক গোলকাঁট দুই মেরু 
দেশে একটু চাপা, আর ীবষুব-এলাকায় একটু ফোলা । অনেকটা 
আপেলের আকার । আমাদের এই ধারণাটি ছল ভুল ৷ কীন্রম 
উপপগ্রহের সাহায্যে এখন পাঁথবীর সঠিক আকারাট জানা গেছে। 
আর জানা গেছে পাঁথবীকে পাঁথবীর বাইরে থেকে দেখে। 
পাথবীর দুই মের দেশ চাপা-_তা ঠিক। তবে সমান-সমান নয় ! 
একাঁদক বোশ, অন্যাদক কম। উত্তর মেরুর দিকটা কম-চাপা, 
দক্ষিণ মেরুর দিকটা বৌশ-চাপা। আকারাঁট আপেলের মত নয় 
বলা চলে নাশপাতির মত ৷ 

দিবধূব গোলকের দিকে পাঁথবীর ব্যাস হল ১২,০৫৭ িকলো- 
টার, পাঁরাঁধ হল ৪০,০৭৫ কিলোমিটার । মেরুর দদকে পৃথিবীর 
ব্যাস হল ১২,৭১৪ কিলোমিটার এবং পাঁরাঁধ হল ৪০,০০৮ িলো- 
মিটার । 

এই নাসপাঁতর মত আকার বিশিষ্ট পাঁথবী, পাহাড়-পবতি, 
সমদ্রমহাসমদূদ্র নিয়ে কেমন উদ্চুনিচু, এবরো-খেবরো, খানা-খন্দ, 
গর্তবএইসব। 

পৃথিবীকে “ঘরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল ৷ সৌরমণ্ডলে অন্য 
কোন গ্রহে পাঁথবীর মত বায়ুমণ্ডল নেই। এই বায়ুমণ্ডলের 
জন্যেই আমরা বেঁচে আছি, পাঁথবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব 
হয়েছে। আর, এই বায়ুমণ্ডলের জন্যেই আমরা আকাশকে দেখ 
নীল, মের;-জ্যোতি দেখতে পাই, তারা-খসা দেখতে পাই। বায় 


৫২ মহাকাশ বিজয় ও 
মণ্ডলের জন্যে সকালে আর সন্ধ্যার আকাশে কতো না রঙের খেলা 
দেখে আমরা মুগ্ধ হই ৷ 
পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে আমরা আকাশকে দেখি নীল। 
কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলেই আকাশ আর নীল রঙের নয়, 
তখন দেখায় কালো । আর সেই কালো আকাশে ঝকঝকে সব 
গ্রহ-নক্ষত্র। রঙের চিহমান্র কোথাও নেই। কণ হয়_রঙ সব 
যায় কোথায়! এসব মানুষের চোখে দেখা । সোভিয়েত, মাকন, 
সব মহাকাশচারীরা এসব নিজের চোখে দেখেছেন । দেখেছেন 
আর বলেছেন__সঙ্গে সঙ্গে সেসব বাতা বেতারে পাঁথবীতে এসে 
পৌছেছে । এমনাক__সূ্ষের যেসব মণ্ডল বা জ্যোর্তিবলয়ের 
আমরা জানি বা দেখ, সে সবাকিছুই পাঁথবীর বাইরে থেকে দেখা 
যায় না। সূ্ধকে মনে হয় একটা জবলন্ত চক সেটি যেন গাঁথা 
রয়েছে এক কালো কুচকুচে ভেলভেটে। সোভিয়েত নভশ্চর 
[িওনভ ব্যোমষানের বাইরে এসে মহাকাশ থেকে এসব কথা 
বলেছেন । 
তবে আমরা যে আকাশকে পৃথিবী থেকে নীল দেখি 
কেনই বা এমনটি দেখিই সূর্য থেকে প্রাতানয়ত ভেসে 
[আসছে আলোর ঢেউ, এসব ঢেউ নানা রঙের। কোনটি আকারে 
বড়, আবার কোনাট আকারে ছোট । এসব ঢেউ পাঁথবীর বায়ু 
ম'ডলে এসে আছড়ে পড়ে, আঘাত খায়। নীল রঙের ঢেউ ছোট- 
ঢেউ__ভেঙে যায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ে আঘাত 
খেয়ে ভেঙে গণড়ো গ+ড়ো হয়ে সারা আকাশে ছড়িয়ে যায়। সূর্য 
থেকে অনবরত আসা এই নীল আলোর ঢেউ পৃথিবণর বায়ুম্ডলে 
এসে ভেঙে গুড়ো গণড়ো হয়ে চলেছে তো চলেইছে-__পৃথিবাঁর 
বায় মণ্ডলে ঝরে পড়ছে তো পড়ছেই। এই জন্যেই আমরা 
আকাশকে দেখ নীল । নীল রঙের ঢেউ-এর জন্যে সম্যকে দেখি 
লাল। এসব পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্য । পাঁথবশর 
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বায়: কণার সঙ্গে যাঁদ সূর্যের আলোর ঢেউ-এর কোন ধাক্কা-খাওয়া 
বা বাধা-পাওযা না থাকত তবে আমরা কোন রঙ দেখতে পেতাম 
না। তবে পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের নীল রঙের প্রায় সবটাই 
ছেঁকে বের করে নেয়! পাথবী থেকে সূ্বকে লাল দেখায় 
বায়ুমণ্ডলের জন্যে । পাঁথবার বায়ুমণ্ডলের বাইরে এসব ছুই 
থাকে না। 

পৃথিবীকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল । এই. 
বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকটা ঘন আর যতই ওপরের দিকে যাওয়া 
বায় ততই পাতলা ৷ বায়দমণ্ডল যত ঘন হবে, তার চাপও হবে 
বৌশ । মাটির কাছাকাছি বায়ুর চাপের চেয়ে ওপরের দিকের চাপ 
কম বলে আমরা ওপরের দিকে উঠলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 
আমাদের শরীরের ওপরে বারুমণ্ডলের চাপ পড়ছে প্রীত বর্গ 
ইণ্সিতে পনেরো পাউন্ডের মত। 

পাঁথবীর চারাদকের বায়হমণডলকে করেকাট স্তরে ভাগ করা 
হয়ে থাকে । প্রথম স্তরের নাম হল ট্রোপোস্কিয়ার বা ক্ষ-ব্ধমণ্ডল ! 
এই স্তর পাঁথবীর মাটির কাছাকাছি। এখানেই চলে ঝড় ঝাগ্টা- 
বাদল ৷ এর ওপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্কিয়ারের ৷ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের 
পরে আশি কিলোমিটার থেকে কয়েকশ’ কিলোমিটার পযন্ত ছড়িয়ে 
আছে আয়নোস্ফয়ার ! আয়নোস্কয়ারের পরের বায় মণ্ডল খুবই 
হাজ্কা। এর শেষ কোথায় তাও জানা যায়ান। এই স্তরের নাম 
দেওয়া হয়েছে এক:সোস্ফিয়ার । 

পাথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল স্ট্রাটো- 
{স্ফয়ার ৷ এই স্তরে ওজোন নামে একটি পাতলা স্তর আছে। ওজোন 
হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের হাল্কা আক্সিজেন গ্যাস। এই গ্যাসের 
. স্তরের একটি বিশেষ গুণ আছে। সূর্য থেকে আসে প্রাণঘাতী 
আঁত বেগুন রশ্মির ঢেউ । অত বেগুনী রশ্মির পক্ষে এই 
ওজোন স্তর হল দূভেদ্য। ওজোন গ্যাসের পদ ভেদ করে সুর্যের 
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আঁত বেগঢ়ঁন রশ্মি পাঁথবীর মাটিতে আসতে পারে না। আর 
_আসতে পারে না বলেই পাঁথবীতে আমরা আছ, প্রাণীজগত 
আছে। 
বায়মন্ডল আছে বলেই সূর্য কিরণ সোজাসুজি পৃথিবীতে 
ঢুকে আসতে পারে না। আবার রাত্রে খুব ঠাণ্ডাও হয়ে যায় না৷ . 
এ হোল একটা আবরণ-_-যা আমাদের আতরিন্ত তাপমাত্রা এবং 
আঁতাঁরন্ত ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা, করছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে 
দিনের বেলায় প্রচণ্ড উত্তাপ__সহ্যের একেবারে বাইরে, আর রাত্রের 
তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক কম । পুিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকলে 
পযীথবীর দশা চাঁদের মতই হতি। 
ছয় সংখ্যাটর পরে একুশাঁট শূন্য বসালে বে সংখ্যাটি পাওয়া 
যায় তত টন হ'ল পাঁথবীর ওজন । 'জলের ঘনত্বকে এক ধরলে 
পহীথবীর ঘনত্ব হ'ল প্রায় সাড়ে পাঁচ ৷ 
কিন্তু, পাঁথবীর মত এই শবরাট এক বস্তুঁপিশ্ডের ওজন 
নেওয়াটা তো কম কথা নয়। তবে, এই সমস্যার সমাধান হয়েছে 
বিজ্ঞানী নিউটনের কল্যাণে, তাঁর মহাকর্ষের সবের সাহায্যে । 
মহাবিশ্বের প্রতি বস্তু প্রাতিটি বস্তুকে, প্রতিটি কণিকা প্রতিটি 
কাঁণকাকে আকর্ষণ করছে। পাঁথবশ যেমন আমাদের আকর্ষণ করছে 
আমরাও পাঁথবীকে আকর্ষণ করছি। তবে এই আকর্ষণ বা টানা- 
টানির কম-বোশিটা নির্ভর করে বস্তু মিলিত ভরের ওপরে ৷ পাথবী 
আপেলকে টানল, আপেলও পাঁথবীকে টানছে, কিন্তু, আপেল 
পড়ল মাটিতে । পাখবী প্রকাণ্ড বস্তু, আপেল ছোট বস্তু । তাই 
আপেলের টান অতি নগণ্য । পৃথিবীর টান খুব বোঁশ বলে আপেল 
মাটির বুকে এসে পড়ল । এবার ওজন করলে দেখা যাবে, আপেলেরও 
ওজন আছে বা ভর আছে। ভর আছে বলেই টান আছে। টান 
কতটা তা ওজন থেকে জানা যায়। পাঁথবঈর টানের জন্যে আপেল 
মাটিতে পড়ল । এবার যাঁদ পড়ন্ত আপেলের পাশে কোন একটি 
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প্রকাণ্ড বস্তু থাকে, তবে আপেল সোজাসুজি মাঁটতে না পড়ে 
সেই প্রকাণ্ড বস্তুটার দকে একটু সরে গিয়ে মাটিতে পড়বে ৷ 

এই তত্ত্বের ওপর ভাত্তি করে পৃথিবীর ওজন ১৭৪০ সালে এক 
ফরাসী জ্যোতাবিজ্ঞানী প্রথম পাঁথবীর "ওজন দনয়োছলেন। কী 
করে তা সম্ভব ? আমরা যাঁদ একটা বড় পর্বতের ওপর থেকে 
একটা পেন্ডুলাম ঝুলিয়ে দিই, তবে সেই পেস্ডুলামাট ওপর থেকে 
সোজাসজ মাটির ওপরে ঝুলবে না! ফেলে দিলেও সোজাসবাঁজ 
মাটিতে পড়বে না। একটু সরে যাবে পর্বতের দিকে । কারণ 
পর্বত পেস্ডুলামটিকে টানছে । আর কতটা সরে গেল পর্বতের 
দিকে সেই মাপ নিয়ে পর্বতের ভর হিসাব করে ঠিক বলে 
দেওয়া যায়। পর্বতের ভর জানতে পারলে পৃথবীর ভরও 
সহজেই হসাবে পাওয়া বার । এই পদ্ধাতিতেই প্রাতিবার নানা 
সক্ষম বৈজ্ঞানিক যল্রপাতর সাহায্যে পাঁথবীর ওজন নেওয়া 
হয়েছে। : প্রাতবারেই সেই একই প্রকার ওজন পাওয়া গেছে । 
চাঁদ পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে বাঁধা পড়ে আছে! চাঁদের দূরত্ব 
'জানা থাকলে তা থেকে পাঁথবীর ওজন {হসাব করা বায়, আবার 
চাঁদের ওজনও হিসাব করে বলে দেওয়া যায়! সর্ষের ভর 
পাঁথবীর তুলনায় প্রায় ৩৩ লক্ষ গুণ বোঁশ। সুর্য পৃথিবীকে 
টানছে । কতটা জোরে টানছে__এই সত্র ধরেই আমরা সূ্ষের ভর 
জানতে পেরোঁছ ৷ 

পাঁথবীর বয়স হল প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। ভ্যত্বকের 
' তেজাঁ্কিয় পদার্থ বিশ্লেষণ করে এই দহসাব নির্ভুল ভাবে করা 
হয়ে থাকে । মোটামঁটি এই হল আমাদের পাঁথবী। আর 
পৃথিবীর উপগ্রহ হল চন্দ্র । টু 

চন্দ্রঃ পাথবীর উপগ্রহ চন্দ্র বা চাঁদকে কত না সুন্দর দেখায় 
পাঁথবী থেকে ৷ পদার্ণমার রাতে পথবী আলো-করা জ্যোৎস্নায় 
চোখ ভরে যায়, মন ভরে যায় । তাই চাঁদকে নিয়ে কত না গল্প কত 
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না কাহিনী আর কাব্য। কিন্তু চোখে দূরবীণ লাগিয়ে যাঁদ দোখ 
সেই চাঁদকে, তখন সুন্দর আর সুন্দর থাকে না। দেখতে পাওয়া 
বার সার-সাঁর ন্যাড়া-ন্যাড়া খাড়া-খাড়া সব পাহাড়-পর্বত। আর, 
শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে গর্ত আর গত এদিক সোঁদক সব 
ছড়ান। একে কে বলবে সুন্দর £ মোটেই না। পাঁথবী থেকে 
খালি চোখে দেখা যে িগ্ধতা, তা নেই ৷ 
পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর চারাদকে উপবৃত্তাকে ঘুরে 
চলেছে । তাই, পাঁথবী থেকে চাঁদের দুরত্ব কখনো কমে, আবার 
কখনো যায় বেড়ে, চাঁদ যখন পাঁথবী থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে 
থাকে সে দুরত্ব হল_তিন লক্ষ একশটি হাজার ছয়শ' বিলো- 
িটার। আর, সবচেয়ে দুরে যখন থাকে__সে দূরত্ব হল, চার লক্ষ 
তিন হাজার দশ" কিলোমিটার । গড় দুরত্ব হল চার লক্ষ 
কিলোমিটারের মত ৷ 
চাঁদের ব্যাস হল ৩,৪৫৬ ?কলোমটার ৷ পণ্টাশটা চাঁদকে এক- 
সঙ্গে করলে আকারে পাঁথবীর সমান হবে । 
চাঁদের ঘনত্ব পাঁথবীর ঘনত্বের পাঁচ ভাগের [তিন ভাগ । আর, 
ভর হল পৃথিবীর একাশি ভাগের এক ভাগ । অর্থত, একাশিটা 
চাঁদকে একত্র করলে পাঁথবশীর ভরের সমান হবে । 
চাঁদের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে বলেই আমরা চাঁদকে 
পৃথিবী থেকে দেখতে পাই । আর এই দেখাটা হয় প্রতিমাসে 
নিয়মিত বাড়া-কমায়। পঠার্ণমায় আমরা গোটা চাঁদকে দেখতে 
পাই ৷ অমাবস্যায় থাকে অন্ধকার ৷ 
সূর্য ও পাঁথবীর মাঝখানে যখন চাঁদ থাকে। তখন চাঁদের 
থে অংশে সূ্যের আলো পড়ে সেই অংশ থাকে পৃথিবীর উল্টো 
দিকে। তাই এই অন্ধকার অংশ পাঁথবী থেকে দেখা বায় না বলেই 
অমাবস্যা । এরপর চাঁদ প্রাতাঁদন ৫০ মিনিট পরে পরে উদয় হয় । 
অর্থাৎ ঘুরতে ঘুরতে সরতে থাকে। তখন আমরা একটু একটু 
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করে বৌশ বৌশ অংশ দেখতে পাই ৷ এ হল চাঁদের কলা । এইভাবে 
ফাল চাঁদ থেকে পার্ণমায় পুরো চাঁদের গোল চাকাঁত দেখতে পাই ৷ 
তখন পাঁথবী থাকে সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে । আবার পুর্ণমার 
পর থেকে চাঁদ কমতে কমতে চলে আসে আগের অবস্থায়, অমাবস্যায় 
_ পাঁথবী আর সের মাঝখানে । 

অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়া, তৃতীয়ায় ফালি চাঁদ আকাশে দেখা 
ধদয়ে দিনে দিনে বড় হতে শুরু করায় দিনগনীল হল শন্রুপক্ষ। 
পীর্ণমার পর থেকে চাঁদ ছোট হতে শুর করার পক্ষ হল কৃষ্ণপক্ষ ৷ 
কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশী দিন সর্্য ওঠার একটু আগে শেষ 
চাঁদ দেখা যায় পুব আকাশে__তারপরেই অমাবস্যা ৷ পাঁথবীর 
টারাদিকে কক্ষপথে চাঁদের গত থাকার দরূনই এমনাট হয়ে থাকে৷ 
আর, পাথবী থেকে চাঁদের একটা পিঠ আমরা কখনো দেখতে 
পাই না। 

পথবীর চ্ারাঁদকে চাঁদ তো ঘুরে চলেছে! তবে, এই চাঁদের 
ঘুরে চলাটা একটু মজার | পৃথবী টানছে চাঁদকে, আবার চাঁদও 
টানছে পাঁথবীকে। চাঁদ ঘুরছে পাঁথবনীর চারাদকে। আবার 
ঘুরন্ত চাঁদকে নিয়ে পাথবী ঘুরছে সর্ষে রচারাদকে, চাঁদপৃথিবীকে 
ঘূরে আসতে সময় লাগে প্রার ২৭ দিন । ধকন্তু পথবীও নিজের 
কক্ষপথে ঘুরে চলায় হিসাবমত সময় একটু বেশি লাগে। এক 
অমাবস্যা থেকে অন্য অমাবস্যা হল চান্দ্রমাস ! এই চান্দ্রমাসে সময় 
হল ২১২ দিনে । এই চান্দ্রমাসে চাঁদে প্রায় পনেরো দিন ধরে এক- 
শদকে দিনের আলো আর অন্য দিকে অন্ধকার ! 

পাঁথবী ঘুরছে সূর্যের চারাঁদকে, চাঁদ ঘুরছে পাঁথবীর 
চারাঁদকে__ চাঁদকে নিয়েই পাথবী ঘুরছে আরাঁক । আর, এ টানছে 
ওকে, ও-টানছে তাকে। টানা-টানিতে সব বন্দী। পৃথিবীর 
কাছে চাঁদ ৷ তাই চাঁদের টান বেশ পাঁথবীতে ৷ সূর্য দুরে 
সূর্যের টান কম! পৃথিবীর সমুদ্রের জলের ওপর চাঁদ ও সুষেরি 
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টানের জন্যেই জোয়ার ভাটা হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার করে। 
এটা হয়ে থাকে, পাঁথবী আর চাঁদের পাক খাওয়ার জন্যে আর, 
অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় একই রেখায় চাঁদ, পাঁথবী ও সর্ব থাকায় 
টান বেশি হয়। তাই জোয়ার হয় প্রবল ৷ 

চাঁদের দেশ £ প্রাচীন যুগের জ্যোতাবিজ্ঞাননগণ- চাঁদের বুকে 
কালো কালো ছোপ দেখে সাগর বলে ভেবে তার নামকরণ 
করেছিলেন। পরে শাল্তশালী দুরবীণ দিয়ে দেখা গেল 
এগুলো সাগর নর, চাঁদে জল নেই । নামগুলি বেশ সুন্দর 
সিদ্ধ সাগর, শান্ত সাগর, বর্ষণ সাগর !, এ নামগুলি কিন্তু এখনও 
আছে । এগ সব বিশাল-বশাল সমতলভুমি ৷ প্রশ্ন__কী করে 
হল? লাভাজাতীয় পদার্থকোনকালে চাঁদের ভিতর থেকে বৌরয়ে 
এসে.এই সমতল-ভুমি সৃষ্টি হরেছে । এখানেই ব্যোমবান অবতরণ 
করেছিল ধরে ধীরে । পাথবীর মানুষ চাঁদের এই শান্ত সাগর 
এলাকায় পায়ে হেটে মানুষের পায়ের ছাপ রেখে এসেছে । 

যতটাই সমতল-ভ্যাম বলা হ’ক না কেন__চাঁদের এই এলাকার 
ততটা সমতল নয়, মস্‌ণ নয় । এখানটা খুব উ'ঁচু-নিচু, ছোট- 
বড় সব ঢা, জ্যালামুখের. গর্ত, বড়-বড় আঁকা-বাঁকা ফাটল 
এইসব । কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখে যে ধারণা করা হত প্রচুর 
ধুলোর বষয়ে_-তা কিন্তু নেই। চাঁদের মাটি বেশ শন্ত ৷ 

আর, পাঁথবী থেকে যে অংশটা আমরা দেখি ছায়া-ছায়া__ 
ক্লক যার নাম,সেখানে আছে বড়-বড় ছোট-ছোট হাজার হাজার 
গহবর। মাটি খুবই অসমতল ৷ কোথাও বা বিশাল পাহাড়-পর্বত, 

তারই পাশে বিরাট এলাকা জুড়ে জ্বালামুখ ৷ জবালামুখের 

চারাদকে লাভা জমে জমে উচু দেওয়াল। চাঁদের পাহাড়-পর্বত 
মোটেই ছোট নয়--সবচেয়ে উঁচু যোট তার উচ্চতা হল ৭,৯০০ 
মিটার । আর সবচেয়ে বড় গহব্র যেটি, তার ব্যাস হল ২৫০ 
কিলোমিটায়েরও বৌশ। আর এর চারদিকে আছে, দেওয়াল ৷ 
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পাঁথবশ থেকে চাঁদের এই গহব্রগনীলর নাম দেওয়া হয়েছে 
{বাভন্ন জ্যোতীর্বিজ্ঞানীদের নামে । বেমন-__টলোম,কোপারানকাস, 
গ্যালীলও, নিউটন প্রভাতি ৷ বিজ্ঞানীরা বলেন, এইসব গহবর 
তৈরী হয়েছে দুটি কারণে । আগ্রেয়াগারির ক্রিয়ায় এসব জবলামনখ 
হতে পারে। আবার চাঁদের প্রচুর পাঁরমাণে উল্কাপণ্ড এসে 
আছড়ে আছড়ে পড়ে। এজন্যও এইসব গহ্বর হতে পারে। 
মহাকাশ গবেষণায় রত বজ্ঞানীগণ চাঁদের শিলা চাঁদের ত্বক এসব 
ধনয়ে এখন গবেষণায় ব্যস্ত ৷ 

আমরা পাঁথবী থেকে চাঁদ দোঁখ__পাঁথবীর আকাশে দেখি । 
তেমাঁন চাঁদের আকাশ থেকে পরাথবশকেও দেখা যায়। তবে 
এই দুই প্রকার দেখাঁট মোটেই এক রকম নয় । পাঁথবীর আকাশ 
{দনের বেলায় নীল, রাতের বেলায় আঁধারে আকাশে ফুটে থাকে 
চাঁদ-তারা। আর- চাঁদের আকাশ £ দিনের বেলাতেও কালো 
কুচকুচে, রাতে তো বটেই ৷ এই কালো কুচকুচে আকাশে দনে- 
রাতে সব সময়েই তারারা ফুটে থাকে । চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলেই 
এমন অবস্থা ৷ 

আমরা পথবী থেকে চাঁদের একটা পিঠ দেখতে পাই ৷: অন্য 
দপঠটা থাকে উল্টো দিকে ৷ িন্তু, চাঁদ থেকে পৃথিবীর না আছে 
উদয়, না আছে অস্ত ৷ মোটামুটি একই জায়গাতেই যেন পাঁথবী 
রয়েছে । একই জায়গা থেকেই পৃথবী নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে বলে 
মনে হয় ৷ চাঁদ যতটা সময়ে পর্রথবীকে একবার ঘুরছেঠিক ততটা 
সময়েই একবার পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ কক্ষ আবর্তনে যতটা সময় 
লাগছে, অক্ষ আবর্তনেও ঠিক ততটা সময় লাগছে । এইজন্যে চাঁদের 
একটা দিক সব সময়েই পাঁথবীর আড়ালে থেকে যায় । এাঁদকটা 
হল পাঁথবী থেকে চাঁদের উল্টো দিক । এখান থেকে পৃথিবীকে 
কোনাঁদনই একেবারেই দেখা যায় না৷ আর, পাঁথবী মুখো দিক 
থেকে সবসময়ই আকাশের একই জায়গার পাঁথবীকে দেখা যায়৷ 
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তাহলে, চাঁদের এই পাঁথবী-মুখো পিঠ থেকে পৃথিবীকে কেমন 
দেখায়? দেখায়৷ একটা মন্ত থালার মত। পাঁথবী থেকে চাঁদকে 
বতটা বড় দেখায়, চাঁদকে দেখায় তার চেয়ে চোদ্দগুণ বড়। আর 
পৃথিবী থেকে ঠিকরে পড়া আলো-সে হল চাঁদের তুলনায় নব্বই- 
গুণ বোশ। ৃ 

চাঁদের বায়নমণ্ডল নেই, বাতাস নেই । এর কারণ হল মহাকর্ষের 
নিয়ম । চাঁদ আকারে পাঁথবীর চেয়ে ছোট তাই টান কম ৷ পহাঁথবীর 
টান চাঁদের চেয়ে ছয়গুণ বোশ। এইজন্য চাঁদ বাতাসকে তার 
নিজের বুকে ধরে রাখতে পারোন। কোথায় কবে যে সে-বাতাস 
মহাশন্যে মলিয়ে গেছে। আর, এই টানের পৃথিবীর বাতাস 
পাঁথবার গায়ে জাঁড়য়ে আছে। | 

এই মহাকষে'র নিয়মটা একটু দেখা বাক। মহাকর্ষের বিষয়টা 
আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী িউটন। পাথবীর বেলায় এই 
মহাকর্ষকে আমরা বাঁল-_আঁভকর্ষ । সেই আপেলের গল্প-__সেখান 
থেকেই নিউটনের ভাবনার শুরু । 

এই ভাবনা হল-_সবাই সবাইকে টানছে। বড় ছোটকে টানছে, 
ছোট বড়কে টানছে! এই বিশ্বজগতের প্রাতিটি বস্তু সবাই 
সবাইকে টানছে । পথবী যেমন আমাদের টানছে, আমরাও 
প্রত্যেকে পঁথবাঁকে টানাছ। পাাথবীর তুলনায় আমরা অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র । তাই আমাদের টানটা পৃথবীর কাছে ছুই না ৷ কিন্তু 
পাঁথবীর টানে আমরা পঁথবীতে আটকে গোঁছ। ঠিক তেমান 
সূর্য পাঁথবীকে টানছে। সূর্য পাঁথবীর চেয়ে বহুগুণ বড় । 
তাই পাঁথবী সুযের টানে চিরতরে বাঁধা পড়ে আছে৷ সুষেরি 
টান বাঁদ না থাকত তবে আমাদের পাঁথবী মহাকাশের কোথায় যে 
ছিটকে চলে যেত কেউ জানে না। ঠিক তেমাঁন চাঁদের বেলাতেও ৷ 
পযাীথবীর টানে চাঁদ বাঁধা পড়েছে । আবার__এই টানের সঙ্গে 
রয়েছে ছুট । ছন্টের জন্যে পাঁথবা, চাঁদ ঘুরে চলেছে__টানও 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৬১ 
একই সঙ্গে কাজ করছে। শুধু টান নয় বা শুধু ছুট নয় ! শব্ধ 
টান থাকলে চাঁদ এসে দুম করে পাঁথবীতে ধাক্কা মারত, আর 
পুথী চলে যেত সূর্যের ভিতরে । টান এবং ছুট দুটোই এক- 
সঙ্গে কাজ করছে। 

কোন বস্তুর টান কতটা হবে তা নির্ভর করছে দাট বিষয়ের 
ওপরে ৷ বিষয়াট হল-_বক্তু দুটির দুরত্ব এবং বস্তুর তাদের ভর ! 
দূরত্ব বাদ কমে এবং ভর যাঁদ বাড়ে তবে টান বারবে ! ঠিক তেমাঁন 
ভর যাঁদ কমে এবং দূরত্ব বাড়ে তবে টান কমে ৷ মহাকর্ষের টানটা 
অন্যান্য টানের মত নয়_-এহল এক অদ্ভুত ধরনের টান। এই 
টানকে আটকে রাখা যায় না। এই টানের বাইরে যাওয়াও ছল 
খুব কঠিন। এই টানের বাইয়ে যেতে হলে প্রয়োজন প্রচ্ড ধাক্কা 
বা ছ্‌ট দিয়ে কোন বস্তুকে বাইরে পাঠান । যে ভাবে মহাকাশযান 
পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে । এাঁবষয়াটি পরে আমরা আলোচনা 
করব। 

এবার পৃথিবী আর চাঁদের টান এবং ছুট ব্যাপারটা দেখা বাক। 
পাঁথবী বড়, চাঁদ ছোট । পৃঁথবা চাঁদকে টানছে, চাঁদও পাঁথবীকে 
টানছে। চাঁদ ছোট বলে চাঁদের টান কম পবা বড় বলে পৃথিবীর 
টানটা বোশ। পৃথিবীর টান চাঁদের চেয়ে ছয়গণ বোশ। 
ব্যাপারটা কী হল- তুমি যদ পাঁথবীতে হাই-জাম্প দিতে পার 
ছয়ফুট, তবে চাঁদের মাটিতে দিতে পারবে ছয় গণ ছয়-ছািশ ফুট ! 
কী সব ব্যাপার_না ! 

আবার এমান ধর-_তোমার উড়ন-তুবড়ী, পৃঁথবীতে ওপরের 
দিকে উঠল একশ’ ফুট_তবে, চাঁদে তা উঠবে ছয়শ' ফুট_ 
এবার এই উড়ন-তুবড়ীকে অনেক অনেক বড় করা গেল এবং অনের 
অনেক উঁচুতে তা উঠতে লাগল । উঠতে উঠতে তা বায়ুমণ্ডল 


ভেদ করে মহাকাশে মালয়ে গেল! হতে পারে কি? পারে 
হয়েছে, রকেট ৷ তাহলে এই উড়ন-তুবাঁড়কে কেমনভাবে তৈরী 


৪ 


মা মহাকাশ বিজয় ও 
করতে হবে? আগুন দেওয়ার পর তুবাঁড় যখন আকাশের দিকে 
ছুটল, তখন তার গাঁতবেগ যাঁদ সেকেন্ডে ১১২ কিলোমিটার হয় 
তাহলে উড়ন-তুবাড়র এই ছুট পাখবীর টানকে ছি'ড়ে বৌরয়ে 
গিয়ে মহাকাশে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে । ' অর্থাৎ পৃথিবীর 
' টানকে কাটাতে গেলে সেকেন্ডে ১১.২ কলোমটার গাঁতবেগ সম্পন্ন 
ছুট প্রয়োজন। আর চাঁদের বেলার কম-_ছয় ভাগের এক ভাগ 
হলেই চলবে ৷ প্রাত সেকেন্ডে ২৫ কলোমিটার বেগ সম্পন্ন ছুট 
হলেই চাঁদের টান কাঁটয়ে ওঠা যায়। চাঁদের এই টান কম বলেই 
চাঁদের বাতাস চাঁদের বূক থেকে চলে গেছে--মহাশুন্যে মায়ে 
গেছে। পর্ণথবীর টান বেশ বলে পাঁথবার বায়নমণ্ডল আছে। 
চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার আর একটা কারণ আছে। 
পাঁথবীর বাতাসে আছে ধুলো, বান্পের কণা আর নানাপ্রকার 
মৌলিক পদার্থের কণা । এই কণাগঠীল দিনরাত পৃথিবীর বুকে 
ছনুটো-ছ7াট করে বেড়ায় । এর গায়েও ধাক্কা দেয়, গঃতোগণ্ত করে । 
দিনের বেলায় রোদে বাতাস গরম হয়, তখন এই কণাগুলর ছুটো- 
ছাট গণতোগ্ীত বাড়ে । কিন্তু এমন ভাবে সেই ছুটোছুাঁট বাড়ে 
না যে প্রত সেকেণ্ড এগারো কিলোমিটার গাঁতবেগ সম্পন্ন হয়। 
কী করে হবে? পাঁথবীর টান যে বৌশ। পাথবী ওদের ধরে 
রাখে বোরয়ে যেতে দেয় না । 
অন্য দিকে__চাঁদের পিঠে দিন-রাত পথবীর মত নয় । চাঁদের 
এক পিঠে একটানা প্রায় পনেরো হল দিন আর অন্য পিঠে তখন 
চলে একটানা পনেরো দন ধরে রাত। যে পিঠে এই পনেরো দিন 
টানা সূর্যের মুখোমখ যেখানে প্রচণ্ড উত্তপ- ফুটন্ত জলের 
চেয়েও বৌশ। এত বোঁশ উত্তাপে বান্পের কণাও হয়ে উঠবে 
প্রচণ্ড উত্তপ্ত! উত্তপ্ত হয়ে লাগাবে 'ছটো-ছযাট, ঠেলা-ঠোঁল 
গরতো-গীত। এই ছুটো-ছুটির গাতবেগ সেকেন্ডে আড়াই 
িলো?মটার পেশছে যেতে বোঁশক্ষণ লাগবে না। কারণ হল এই 
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প্রচণ্ড উত্তাপ । আর, চাঁদের টান কম সে ধরে রাখতে পারবে না 
বাষ্পের কণাকে । তাই, বাচ্পের কণা আঁত সহজেই চাঁদকে ছেড়ে: 
মহাশুন্য মিলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে । 

চাঁদের যে পিঠে টানা পনের দিন ধরে রাত চলে সেখানে আবার 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডা । সে ঠান্ডা বরফের চেয়েও বোশ__শুন্যের নীচে 
১৬০* সোঁ্টিগ্রেড । আবার দেখা গেছে চাঁদের ওপরটায় এত গরম 
আর এত ঠাণ্ডায় তাপমাত্রা ওঠা-নামা করছে। তবে এই গরম- 
ঠাণ্ডায় চাঁদের মাটির ওপরেই--ভিতরে তা পৌছতে পারে না, 
পাঁথবীর তাপমাত্রা তার বায়ুমণ্ডলের জন্যে এরকম ওঠা-নামা করে 
না। 'দনে বা তাপ থাকে রাতে. তার বিশেষ হেরফের হয় না, 


-পোথবীর বায়ুমণ্ডল দিনের তাপমান্রাকে ধরে রাখে । 


চাঁদের পিঠে আর এক বপদ-__মহাজাগাতিক-রশ্মি আর 
উল্কাপাত। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই । পরাঁথবীর বায়ঃমণ্ডলে যে 
ওজন-স্তর আছে তা প্রাণঘাতী মহাজাগাতক-রশ্মিকে পাঁথবীর 
মাটিতে আসতে দের না__-আটকে দেয়। কিন্তু চাঁদের বেলায় তা 
হচ্ছে না ৷ চাঁদে যেতে হলে তাই বিশেষ পোষাক দরকার । 

আর উল্কাপাত £_পাঁথবীর আকাশে যেমনাঁট দেখা যায়, 
তেমনাঁট নয় চাঁদের পিঠো পৃথবীতে উল্কাকে আমরা বালি 
তারা-খসা ৷ দবষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা কার । 

মহাশূন্যে অসংখ্য বদ্তুকণা আছে। বস্তুপিণ্ড আছে। 
তার হিসাব কেউ জানে না। এগ্াল ঝাঁকে ঝাঁকে সূের 
চারাদকে বা মহাকাশে অন্যপথে ঘরে বেড়ার । পৃথিবী 
তার কক্ষপথে সুর্যের চারাঁদকে ঘরে চলেছে। এই ঘুরতে 
ঘুরতে কোন এক বাঁক বস্তুকণার কাছে এসে গেল পাঁথবাঁ। 
পৃথিবী তখন লাগায় টান। এই টানের জোরে সেইসব বস্তুকণা 


| বা বস্তুপিড ছুটে চলে আসে পৃথিবার কেন্দ্রের দিকে । যেমন 


ছুটে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে বায় অমানি সেই ঢুকে- 
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যাওয়ার প্রচন্ড গতিবেগে বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে জবলে 
ওঠে ৷ আমরা একে বাঁল তারা খসা। প্রাতীদন প্রীতানয়ত কত 
যে উলকা এসে পড়ে পাঁথবীর পিঠে আমরা তার খোঁজ রাখতে 
পাঁর। খোঁজ করা অসম্ভব ব্যাপার । কোনটা হয়ত আকারে 
সরষের চেয়েও ছোট ৷ 

আর এই উজ্কাপাতাঁটি যাঁদ সামান্য বস্তুকণা না হয়ে বড় একটা 
বস্তুপণ্ড হয়ঃ তবে বপদ__সাংঘাঁতিক বপদ ৷ যেমন, 
হয়োছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত দেশের সাইবোঁরয়ার 
জলা জায়গায় । সে এক ভয়ঙ্কর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সাড়ে তিন 
হাজার কলোমটার জায়গা জুড়ে । সাইবোরয়ায় ১৯০৮ সালে 
মানুষজন খুবই কম ছিল। তাতেই হাজার হাজার গৃহপালিত 
পশু আর মানুষ প্রাণ হারায় । আর ওঠে প্রচণ্ড ঝড়-_এই 
উলকাপাতের ফলে । সেই ঝড়ে আট কোট গাছ মাটির বাঁধন 
ছিখড়ে খড়-কুটোর মত উড়ে চলে যায়। কী ভীষণ কাণ্ড- প্রায় 
সাড়ে তিন হাজার িলোমটার জায়গা জুড়ে। এমান আরও 
কয়েকটা বড় বড় উল্কাপাতের খবর আছে । 

কিন্তু, চাঁদের উল্কাপাত £ তা আবার অন্যরকম ৷ পাঁথবীর 
বায়ুয়ণডল তো উল্কাপাতকে আটকে দেয়। একটা-দুুটো বড় বড় 
পণ্ড হয়তো মাটিতে এসে আছড়ে পড়ল । অন্য সবগাল বায়ু 
মণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে পুড়ে ছাই হল, নয়তো সরষের মত ছোট 
হয়ে গেল-_তাই রক্ষে । কিন্তু চাঁদে তা হওয়ার উপায়াঁট নেই ৷ 
চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই । উল্কাকে বাধা দেয় কে? তাই নিঃশব্দে, 
বনা বাধায় চাঁদের ?পিঠে হাজারে হাজারে লাখে লাখে উজ্কাপাত 
ঘটে চলেছে। চাঁদের মাটি যে এমন ফুঁট-ফাটা ফাটল-ওয়ালা আর 
তাতে প্রচুর খানা-খন্দ গহবর্‌ ইত্যাঁদ__এরও কারণ নাক অজস্র 
উল্কাপাত ৷ - তবেই- চাঁদ মাটিতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ান বা বসবাস 
করা মোটেই সহজ ব্যাপারাঁট নয় । এই হ’ল চাঁদের দেশ_ মোটেই 
আমাদের পাঁথবীর মত খুব সাবিধের নয় । 


পৃথিবী ছাড়িয়ে যাত্রা | 
পাঁথবীতে আমরা থাকি ৷ চোখ তুলে তাকালেই মাথায় ওপরে 
আকাশ । নীল আকাশ আমাদের মাথার ওপরে যেন চাঁদোয়া ' 


টাউয়েছে। ভোর হতে না হতে লাল টুকটুকে সোনার সূর্য । 
. ক্রমশঃ বেলা বাড়ে দুপুর হয় । সূর্য তার উত্তাপ দিয়ে, আলো 
, দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে । ক্লমশঃ বিকেল, তারপর রাত । 
রাতে লক্ষ লক্ষ তারা আকাশে -জবলজবল করে! এরপর আছে 
চাঁদ__কী সুন্দর, রূপালী থালা যেন! [সগ্ধ আলোয় পৃথিবী 
দেয় ভরিয়ে ৷ 

এই যে-সব গ্রহ, তারা-এরা কারা? এদের রূপ কিঃ 
মানুষ আকাশে 


মানুষের মন যুগ যুগ ধরে তা জানতে চেয়েছে । 
মানুষের 


আভিষান করার স্বপ্ন দেখেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে । 


মনটাই এমান__অজানাকে জানতে চায়! কেবল জিজ্ঞাসা করে 
কাঁ, কেন ?_এইসব ৷ আকাশ নিয়ে এই জিজ্ঞাসা মানুষের চলে 


নানা প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছেন। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার, চেষ্টা 
তারা জেনেছেন নীল 


আকাশ মোটেই নীল পদ নয়। নীল আকাশ হল শন্যু 
মহাশুন্য। এর আঁদও নেই, অন্তও 
জিদ তৈরি হে কোট কোচ লা সুর্য এমনই 
একাঁট নক্ষত্র । পৃথিবী ‘তার গ্রহ ৷ চাঁদ, প্‌থিবাীর উপগ্রহ ৷ 
এতো সামান্য ব্যাপার, ছোট সংসার ৷ এমনি সংসার কোটি কোটি ৷ 
এই কোটি কোট নক্ষত্ৰ, গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে ব্দ্মাণ্ড ! 

মহাকাশ_৫ 
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আমরা পাঁথরীর বিষয়ে কতটুকুই বা জান । এই তো সৌঁদন 
পাাঁথবাঁটাকে মানুষ অখণ্ডভাবে দেখতে পেল । দেখতে পেয়ে 
পাীথবীর আকৃতিটাকে সার্বিকভাবে জানা গেল। সেই আমরা 
_ব্রক্গান্ডের কতটুকু খোঁজ সংগ্রহ করতে পেরোছ। 

মানুষ এতে সন্তুষ্ট নয়। মানুষের আশা আছে-_জানার 
আশা, দেখার আশা চোখে দূরবীণ এ*টে - পাঁথবীতে বসে লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোট কিলোমিটার দুরের গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে কতটুকু 
জানা যায়। তাই আন্দাজ আর অনুমানকে বাদ "দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে 
জানাই ভাল । ভালো ত বটে তবে যে যেতে হয় গ্রহ-গ্রহান্তরে ৷ 
মান'ষের প্রাতজ্ঞা, যেতেই হবে-গ্রহ-গ্রহান্তরে যেতেই হবে। এ" 
নিঃসীম শন্য_ওখানে কী আছে? ওখানে তো পাঁড় জমানো 
বাচ্ছে না। তাই মানুষের স্বপ্ন, মানুষের কল্পনা আর বাসনা । 
মান্য বাস্তবে না পারলে কল্পনা করে। এটা মানুষের মনের 
ধর্ম॥ তাই রামায়ণে-মহাভারতে দেখা যায় এই প্রকার কল্পনা 
মানুষের মন জুড়ে বসে আছে। শুধ কী তাই? ' এইচ. জি. 
ওয়েলস, জৎলেভানে” এডগার আলেন পো প্রমুখ সাহাত্যিকগণ 
কল্পনায় কম্প-কাঁহনী রচনা করে মহাকাশ আর গ্রহ-গ্রহান্তরে 
ঘরে বৌঁড়য়েছেন। এসব কম্প-কাহিনী এখন ফেলে আসা 
দিনের কথা । 


বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষের [বিষয়ে তাঁর তত্তে বলেছেন টান 
আর ছুটের কথা ৷ এই টান এড়িয়ে ছুট দিতে পারলেই হবে । 


উদ্ভট কল্পনাকে তবেই বাস্তবে রুপান্তর করা যায়। গত 


শতাব্দীর শেষ দিকে এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে বসলেন 
এক অখ্যাত স্কুল শিক্ষরু। 

এই অখ্যাত স্কুল শিক্ষকের নাম কনস্তান্তিন সিওলকভাঁস্ক ৷ 
রুশ দেশে তাঁর জন্ম । রশ দেশে তখন জারের রাজত্ব চলছে__ 
বিগ্লব হয়ান। সিওলকভাঁস্ক খুবই দরিদ্র, যেমন সে সময় 
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রুশ দেশের শিক্ষকেরা ছিলেন। তবও {সওলকভাঁস্ক দমে 
যানাঁন। 'তাঁন তাঁর আঁত সাধারণ যন্্রপাত নিয়ে বহদনের 
কল্পনাকে বাস্তব-রুপ দানের সাধনার মেতে রইলেন ৷ ?সওলভাঁসকর 
আগে মহাকাশ সম্পর্কে বহু তত ও তথ্য জানা গিয়োছল ৷ 
তান সেগুলিকে নিয়ে দিন-রাত গবেষণা করলেন! মহাকাশ 
যান্রায় বহু সমস্যা । তিনি মূল সমস্যাগনলের সমাধান করে 
পাঁরকল্পনা রচনা করলেন ৷ কিন্তু” তখন তো জারের আমল ৷ 
{তান হাতে-কলমে পরাক্ষা করে দেখার কোন সুযোগই পেলেন * 
না। কোন সুযোগ তান না পেলেও, তানই হচ্ছেন মহাকাশ 
আঁভষানের জনক । 

এই মহাবিজ্ঞানী তো তাঁর সব পাঁরকল্পনা রেখে গিয়েছিলেন । 
এরপর ১৯১৭ সানে রুশ দেশে {ব’গ্লব হল। রাজনোতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবই পাল্টে গিয়ে নতুন বাবস্থা 
প্রবার্তত হল। সাধারণ মানুষ পেল সব রকম অধিকার ৷ এর 
পর শর হল অবহোলত মহাজ্ঞানী সিওলকভাস্কর উপোক্ষত 
পাঁরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ৷ ' আর তারই ফলে 
মহাকাশে পাঁথবীর মানুষের বিজয়-পতাকা উড়ল ৷ এই দনটা 
হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ! এই” তাঁরখে সোভিয়েত 
দেশের বিজ্ঞানীদের তৈরী কীন্রম উপগ্রহ স্পরখীনক__১ রকেটে 
চেপে উঠে গেল মহাকাশে আর শর; করে দিল পাঁথবীকে 
প্রদক্ষিণ করতে । 

মহাকাশ হুড়ে ৪ ধবজ্ঞানী ?সওলকভাঁদক বললেন মহাকাশ 
ফধড়ে উঠতে গেলে একমাত্র উপায় হল রকেট ৷  মহাশুন্যে পাড় 
তে হলে পৃথিবীর টান হল মস্ত বাঁধন। এই বাঁধনকে ছিড়ে 
বোঁরয়ে যেতে না পারলে পাঁথবীর বাইরে যাওয়া সম্ভব নর! আর 
এটা পারে একমাত্র রকেট ৷ এই রকেটের পরিকল্পনা হল 


fসওলকভাঁস্কর । রকেট তো আসলে উড়নতুবাঁড়র বিরাট এক 
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রাক্ষুসে রূপ ৷ মাথা আঁটা একটা খোলের ভিতরে কোন একটা 
পদার্থ পুড়ে গ্যাস তৈরা হচ্ছে, এই গ্যাস সৃষ্ট করছে চাপ, চাপ 
সাঁষ্ট করছে গাত। এই হল উড়ন-তুবাঁড়। রকেটও তাই ৷ 

তা হলে এই যে গ্যাসর চাপে গাঁত সৃষ্টি করা-_এই গাঁত কতটা 
প্রয়োজন পাঁথবীর বাইরে যেতে হলে, সেই হল কথা । পাথবীর 
বাইরে কোন বস্তুকে পাঠাতে হলে সেকেন্ডে ১১২ কিলোমিটার 
বেগের ছুট দিয়ে দিতে হবে বস্তুকে । কারণ এই গাঁতবেগ না 
* হলে পাঁথবীর টানকে ছশ্ড়ে বোরিয়ে যাওয়া যায় না। তাই 
মহাকাশে যাবার রকেট তৈরি করার জন্য বহু বছর ধরে গবেষণা 
এবং পরীক্ষানীনরীক্ষা চলল । 

কিন্তু, আর একটা বাধা, তা হল পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল ৷ 
পাঁথবীর মাঁট থেকে ওপর দিকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত 
_ জড়ো হয়ে আছে পাঁথবীর শতকরা নব্বই ভাগ বাতাস ৷ কোন 
বস্তুকে প্রাত সেকেন্ডে প্রায় বার কিলোমিটার বেগে ছুট দেওয়ার 
জন্যে প্রচণ্ড ধাক্কা দেওয়া হল পাঁথরীর মাটি থেকে। বস্তুটি 
যতই ওপরে উঠবে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে 8৯৮৮1 
গাঁত বেগ ক্রমশ যাবে কমে । 

বায়মণ্ডলে ধাক্কা ' খেয়ে গাঁতিবেগ কমে যাওয়ার ব্যাপারটাও 
আবার কাজে লাগে মহাকাশ থেকে পাঁথবীর মাটিতে ফিরে আসতে 
গেলে । মহাকাশে যেতে হলে প্রথমে এই পনেরো কিলোমিটারের 
মত ঘন বায়:স্তরের পরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত হালকা বায়স্তর ৷ 
“ সব নিয়ে দশো কিলোমিটার পর্যন্ত এই বায়স্তর। এর পর বায়: 
খুবই হাল্কা । যতই ওপর দিকে উঠতে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের 
চাপ যায় ক্রমশঃ কমে । কমতে কমতে দুশো কিলোমিটারের পরে 
এমন একটা অবস্থা আসে যে বায়ুর চাপ এর পর িশেষ কিছ 
থাকেই না। 


বায়ুর চাপই শুধু নয়, পাঁথবীর টানও ক্রমশ যাবে কমে ! 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৬৯ 
চারশো ?িলোমটার উঁচুতে পাঁথবীর টান দশ ভাগ কমে । 
এইভাবে পাঁথবীর মাটিতে যে বস্তুর ওজন এক টন, এক লক্ষ 
নকলোমটার দূরে সেই বদ্তুর ওজন পাঁচ কিলোগ্রাম ৷ তার মানে 
পৃথিবীর মাটি থেকে বত দুরে কোন জিনিস যাবে. ততই তার 
যাওয়ার পথে ওজন কমতে থাকবে । 
এতো হল পাঁথবীর বাইরে যাওয়া । ‘কন্তু পাঁথবীর চার 
দকে বেড় 'দয়ে ঘুরে বেড়ান হয় ক’ করে? প্রচণ্ড গাঁতবেগ নিয়ে 
ধ্রকেট ছূটল মহাকাশে । আবার গাঁত সৃষ্টি করে বে'কতে, বেকতে 
এবং রকেটের মাথায় বসান উপগ্রহটিকে পাঠিয়ে দিল পাঁথবীর . 
সমান্তরালে । এবার উপগ্রহ চাঁদের মত পাঁথবীকে বেড় দিয়ে 
ঘুরতে সরু করবে । / 
এটা হল কী করে? শবজ্ঞানী নিউটন আসল ব্যাপারটা 

বাঝরে দিয়ে গ্রিয়োছলেন। সেকেডে আট কিলোমিটার গাঁতবেগ 
নিয়ে কোন বস্তু বাঁদ পৃথিবীর সমান্তরালে ছটতে থাকে তবে সেই 
বস্তু একই দূরত্বে থেকে পাঁথবীকে প্রাদক্ষণ করতে থাকবে । 

।. কেন এমনাট হয় ₹_-পাঁথবীর আকার তো ন্যাসপাঁতর মতো 
গোল ৷, পাঁথবী তার মাধ্যাকর্ষণের টানে সব বস্তুকে মাটিতে 
নামাতে চার । ছন্টন্ত বস্তুটাকেও টেনে নামাতে চাইবে । আর এই 
ছনটন্ত বস্তুঁটিকে যতটা টেনে নামাবে, পাঁথবীর গপঠটা ঠিক ততটা 
ঢাল: । তাই সেই বক্তট পাঁথবীর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে 
না__ঘুরতেই থাকবে ৷ অবশ্য__বায়+ম ডলের ধাক্কার ধাক্কায় গতি 
যাঁদ সেকেন্ডে আট 1কলোমটারের চেয়ে কমতে থাকে, তবে 
পাঁথবীর মাটিতে একদিন মুখ থুবড়ে পড়বেই 

,এই সব বিষয়গীলিকে নিয়ে গবেষণা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
প্রথমে সোঁভয়েতের মানূৰ মহাকাশে মানুষের {বজয় পতাকা ভীড়য়ে 
{দল । ১৯৫৭ সলের ৪ঠা অক্টোবর কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুধনিক_-১ 
রকেটে চেপে মহাকাশে উঠে পৃথিবী প্রদাক্ষণ করতে সুর করল । 
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রকেট £ মহাকাশে যেতে হলে চাই ছুট । এই ছন্ট হল, 
প্রচণ্ড ছুট । এমন ছুট হওয়া চাই যাতে পৃথিবীর টানকে ছিড়ে 
বোঁরয়ে যাওয়া সম্ভব । এই কথাই বলেছেন [সিওলকভাঁসক। কে 
এই টানকে ছি'ড়তে পারে ই__রকেট, একমাত্র রকেট । কিভাবে 
এই রকেট তৈরী হয়, একটু আলোচনা করে দেখা যাক। . 

উড়ন-তুবাঁড় কীভাবে আকাশে উঠে যায়ঃ ভিতরে 'থাকে 
বারুদ |, বারুদে আগুন দিলে গ্যাস তৈরি হয় । এই বারুদ হল 
জবালানী ৷ এই বারুদরূপ জবালানী ধাক্কা দেয় পিছন দিকে £* 
তুবাড়ও তখন আকাশে উড়ে যায় ৷ 

এবার ভেবে নেওয়া যেতে পারে; লক্ষ লক্ষ কোঁট কোট উড়ন- 
তুবাড়র ধাক্কা এক সঙ্গে করা হল। তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় 
ভাবনা করার মত। এই ধাক্কা হবে প্রচণ্ড। এই ধাক্কার চোটে 
তুবাঁড়র খোল উল্টো মুখ করে ওপর কে ছুটল ।৬ হাউই বাঁজও 
এমীনভাবে আকাশের ওপর কে ছুটে চলে ৷ রকেটও এই ধাক্কার 
ঠেলাতে ওপরে উঠে যার। অথবা বলা চলে ছুট তৈরি হয় 
রকেটের। তবে, মহাকাশযানকে মহাকাশে পেশছে দিতে ব্যবহার 
করা হয় তরল জবালানী । তরল জবালানী মুহুর্তে পুড়ে গিয়ে 
বপূল পাঁরমাণ গ্যাস তৈরী হয় । কঠিন জবালানন দ্বারা তা হতে 
পারে না। 

এবার প্রশ্ন হল__আঁক্সজেন ছাড়া কোন. কিছ জবলতে পারে | 
না। তাই তরল জবলানীর সঙ্গে রকেটেই বোঝাই করা হয় তরল 
আঁক্সজেন । 

এতো হ'ল ধাক্কা দেওয়ার ব্যাপারে তরল জবহালানীর ব্যবহার । 
কিন্তু, ধাক্কা কিভাবে দেওয়া হলে রকেট ওপর দিকে ছটবে 
_প্রশ্ন থেকে যায়। তাই উদাহরণ দিয়ে আলোচনায় আসা 
যাক। 

আমরা একটা ট্রলি গাঁড়তে বেশ কিছু পাথর বোঝাই করে 
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বসে গেলাম রেললাইনের ওপরে । এবার যত ক্ষমতা আছে, 
ততটা জোরে একটা পাথর ছ:ড়ে দেখা গেল গাঁড়টা একটু ছিরে 
[পছন দিকে চলে এসেছে । এবার আরেকটা পাথর না ছটড়লে 
গাড়ীটা একটু পৌঁছয়েই থেমে যাবে । থেমে যাওায়ার আগে আবার 
পাথর ছোঁড়া হল ৷ গাড়ী চলতে লাগল । আবার ছেড়া হল 
আবার ছোঁড়া হল-_গাঁড়ি চলল পিছন 'দিকে। এইভাবে না: 
থেমে যাঁদ একের পর এক সমস্ত শব্তি দিয়ে পর পর পাথর ছোঁড়া 
যায়, তবে গাঁড় পিছন দিকে চলতেই থাকবে । কিন্তু এই পাথর 
ছধড়ে চলার একটা ' সীমা আছে গাঁতরও একটা সীমা আছে। 
এবং হিসাবটা হল গাঁড় এবং আর যে পাথর ছুড়ে চলেছে তার 
ওজন যোগ করতে হবে । সেই ওজনকে ২৭২ দিয়ে গুণ করে যে 
যোগফল পাওয়া বাবে, পাথরের ওজন তত হলে গাঁড় ছনটবে বিশ 
[কলোমিটার বেগে। মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে বাড়ান বার 
না। নু রকেটের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে বহ?_বহগবণে বাড়ান 
চলে । 

রকেটও ঠিক এমনিভাবে ছুটে চলে। যতক্ষণ রকেটের 
ভিতরের জবলানা গ্যাস তৈরী করে ধাক্কা দিতে সর, করে বা 
বস্তৃকণা ছুটে বোঁরয়ে আসতে থাকে__রকেটও ছুটতে থাকে । 
তবে, এই ধাক্কাটা কোথায় দিচ্ছে _বায়ুমণ্ডলে না অন্য কোথাও 
দেখা যাক। রকেটের ভিতরে ভা্ত করা আছে জবালানী । এবার 
প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটান হল সেই জরলানীতে। ভিতরের খোলের 
(মোটর) চারাঁদকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ৷ ফলে চাপ সৃষ্টিও হল । 
মোটরের মাথার দিকে কোন ফাঁক রইল না, যেমন উড়ন-তুবাঁড়র 
থাকে না। এতে করে ভিতরের সব জায়গায় চাপ হবে সমান৷ 
কিন্তু, পিছন দিকে রাখা হল গর্ত ফুটোও ! ভিতরের ফুলেওঠা 
গ্যাস সেই গর্ত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাইরে আসতে থাকে। কিন্তু 
তাতে মাথার দিকে চাপ একই থেকে যায়, পিছন দিকে কমে বায় ! 


প 
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এই চাপ মাথার দকটাকে ধাক্কা দিতে থাকে, ঠেলতে থাকে । তখন 
রকেট এাঁগয়ে চলে । এই ধাক্কা বা ঠেলা যত জোর হবে রকেট 
হুটবে তত দ্রুত ৷ তাহলে দেখা যাচ্ছে, রকেটের পছন "দিয়ে 
গ্যাস যেভাবেই বৌরয়ে আসুক না কেন, তাতে বাইরে কিছুতে 
ধাক্াদেওয়া হয় না। এই ধাক্কাটা আসে ভিতর থেকেই । বায়ুমণ্ডল 
না হলেও চলবে । আঁক্সজেন জবালানী 'হসাবে দরকার । তা 
তরল জবালানী তো রকেটের ভিতরেই ভার্ত করা আছে । সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে_রকেট ছুটে চলে ভিতরে গ্যাসের চাপ এবং পছন 
দিকের ফুটো 'দিয়ে গ্যাস বাইরে চলে আসার জন্যে ৷ এই বোঁরয়ে 
আসা গ্যাস কোনো কছুকে ধাক্কা বা ঠেলা দিক বা না দিক তাতে 
সর 

তা হলে জানা গেল-_উড়ন-তুবাঁড়, হাউই এসব বাঁজর গ্যাস 
পিছন দিকে বায়ুকে ধাক্কা দেওয়ার ফ ফলে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তা 
ঠিক না। বায়ুতে আঁক্সজেন থাকে । আঁক্সজেন জবালানর জন্য 
প্রয়োজন-_অন্য কারণে নয়। ভিতরের ঠেলাতেই এরা আকাশে 
উঠছে। তবে রকেটের সঙ্গে এইসব বাঁজর একটা পার্থক্য আছে । 
রকেটের. জথালানী ভিতরে থাকলেও আঁক্সজেন থাকে বাইরের 
বার্মণ্ডলে। চাপ সাষ্ট করার জন্যে হাউই, উড়ন-তুবাঁড়তে 
বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তেমান রকেটের ভিতরে, বিস্ফোরণ ঘটান 
হয়। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধাক্কা বা ঠেলা তৈরণ করা হয়। 

মোটরের মধ্যে বা উড়ন-তুবাঁড়র বারুদে দরিস্ফোরণ ঘটানো অথবা 
আগুন দিয়ে দেওয়া হল। এবার হবে ি__ভিতরে গ্যাস প্রচণ্ড- 
' ভাবে ফুলে-ফে'পে উঠবে । ফুলে-ফেপে উঠে চারাদকের দেওয়ালে 
ধাক্কা দিতে থাকবে। মাটি দিয়ে বন্ধ করা অংশে গ্যাস বাইরে 
যাওয়ার কোন রাস্তা নেই । তখন প্রচণ্ড চাপ দিয়েও বোঁরয়ে আসতে 
পারবে না। চাপ থেকেই যাবে । ভিতরের গ্যাস বাইরে আসার 
অংশের ফাঁক 'দয়ে গ্যাস সহজেই প্রচণ্ড বেগে বাইরে চলে 
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আসে। তাই এই অংশে কোন চাপ থাকে না। কিন্তু মাটি দিয়ে 


থাকে। 

*বকেট তৈরির কলাকৌশল $ ‘রকেট’ বলতে যা বুঝায় সে- 
বস্তুটি প্রথম কোন দেশে করে তোর ইরানি 
যায়ান । তবে, তের শতকে চীনদেশে বারে ব্যবহার ছল! এই 
ছারা যায় এমন এক ধরনের অন্য ব্যবহার করত। এই 
অস্ত্র ছ:ড়ে মারা হত দুর থেকে । তবে, কীভাবে তা তোর করা 
হত অথ ব্যবহার কর হত তার সঠিক বন কিছ নেই । 

পথ বিখ্যাত লেখক জুল ভার্নএর কল্পাবজ্ঞান বিষয়ক বই 
পাঁথবশ থেকে চাঁদে' প্রকাশিত হয়, ১৮৬৫ সালে ৷ নিউটনের তত্ব 
তার জানা ছিল । তান তাঁর চন্দ আভযানের নায়ককে সেকেঠেড 


গ্রন্থে । পাঠিয়েছিলেন__কামান দেগে। শুন্যে ভ ভারহগনতার কথাও 
{তান লিখেছেন ীকন্তু বকেটের কোন কথা নেই তাঁর গ্রন্হে 

মহাকাশ আঁভযানের জনক রশ « দেশের শিক্ষক কনস্তানীতন 
1সগলকাঁকই প্রথম রকেটের পারকল্পনা করেন! {তান বলেছেন 
,- বায়ু না থাকলেও রকেট ছুটে চলতে , প্রারে। মহাশুন্য 
বায়, নেই তাই রকেটই হল এবার যান কান জালানি অরে 

তরল জালান অনেক বোঁশি উপযোগ ৷ তরল জৰালানিতে রকেট 


অনেক বোঁশ গাঁতলাভ করতে পারে ] 


বিজ্ঞানী ডঃ আর এইচ. গডাউ ১৯২৬ 


৭৪ , মহাকাশ (বিজয় ও 
নিয়ে নানা গবেষণা সুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে দূর 
থেকে বোমা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রকেট ব্যবহৃত হয় ৷ 
জার্মানদের এই ধরনের রকেট বাঁহত বোমা ৩২০ কিলোমিটার পথ 
আঁতরুম করে নির্দিষ্ট স্থানে পেপছতে পারত। আর এখন-__ 


এই ধরনের আরও কত যে মারণাস্ত্র দেশে দেশে তোঁর হচ্ছে তার- 


সংখ্যা বলা কঠিন । 

মাকিনি যডন্তরাষ্টু, আর ইউরোপের নানা দেশ তো এইসব নিয়েই 
উন্নাত করেছিল। এদিকে সোভিয়েত সারা পাঁথবীর মানুষকে 
হতবাক করে দিয়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন 
করলেন। কী করে যে সম্ভব__দনয়ার মানুষ তা স্বপ্নের তখন 
ভাবতে পারোন। সারা জগতকে স্তাম্ভিত করে দিয়ে স্পুটানিক__-১ 
পর্থবীর কক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল_-১৯৫৭ সালের ৪ঠা 
অক্টোবর। এই দিনটি থেকেই সুরু হল মহাকাশ আঁভযানের 
য্গ । আর এই যুগের বাহক হল রকেট ৷ 

এতো গেল রকেটের হীতহাস। কলা-কৌশলটা কেমন এবার 
আলোচনা করে দেখে নিতে হয় । 

রকেটের মধ্যে দুটি পৃথক পৃথক কামরা থাকে । একটায় 
থাকে জৰালানি অন্যটায় থাকে অকাঁসজেন। এর পরেই থাকে 
একটা পাম্প । পাম্পের সাহায্যে তরল জবলান আর আঁক্সজেন 
পরের অংশে থাকা মোটরে নিয়ে আসা হয়। এখানেই তরল 
জৰালানিতে বিস্ফোরণ ঘটান হয়। এই জবালান তরলও হতে 
পারে, কঠিনও হতে পারে। কঠিন জবালানি হল জবালানির গ৫ুড়ো 
আর অব্াসজেনের মিশ্রণ । এই মিশ্রণ__আবার কাদা-কাদা মতও 
‘হতে পারে। তবে তরল জবালানিতে, রকেটের।গাঁতবেগ কঠিন 
জৰালানির চেয়ে অনেক বেশ হয়। কারণ হল-__গ্যাস নিঃসরণ বা 
বোৌরয়ে আসার গাঁতবেগ অনেক বোঁশ হয় তরল জবালানিতে ৷ 
বর্তমানে রকেটের গতিবেগকে দ্রুততর করার জন্য জ্বালানি হিসাবে 


~ 


ভারতীয় “বিজ্ঞানী £ a: 
ব্যবহার করা হচ্ছে পারমাণাবক শান্তি ৷ তরল জবলানিতে গাঁতবেগ 
বাদ্ধ করা বাদ দিয়েও অন্য একটি স্ীবধা আছে। তাহন 
প্রয়োজনে এই গাঁতবেগকে কমান যায় এবং বাঁদ্ধও করা বায়। 
কন্তু কঠিন জৰালানিতে তা সম্ভব হয় না! 

রকেটের গাঁত সম্পন্ন হয় ঠেলা-র ওপরে ৷ ঠেলা যত বৌশ 
হবে, গাঁতবেগও তত বাড়বে ৷ রকেটের ইক্জনের মধ্যেই গ্যাসের 
চাপ থেকে ঠেলা সংষ্টি হয়। {ভতরের গ্যাস বাহগমনের পথ 
দিয়ে যত বেগে নিঃসারত হবে, তত বোশ বেগ তোঁর হবে! আবার 
এই গ্যাস নিঃসরণ নির্ভর করছে কী হারে জরলান পুড়ছে তার 
ওপরে । এই থেকেই রকেটের গাঁত ৷ 

আমরা ঘুষির ওজন মেপে বলে দিতে পার, ঘাঁড়র গাঁতবেগ 
সাপারও মিটার আছে । তেল রকেটে ইঞ্জিনের মধ্যে কী পারি 
ঠেলা তোর করা গেল তাও মাপতে হয়, জানতে হয় ৷ পাউন্ডের 


বোঁশ হতে হবে ব্যোমযানের ওজনের চেয়ে ৷ বিষয়টা খুবই 
চলবে না, তেমাঁন বানের ওজনও 


গুরুত্বপূর্ণ কেন না ঠেলা কম হলে 
কম রাখতে হবে ৷ যানের ওজন বোঁশ করতে ত অনুপাতে জরলাণর 


ভারণন্যে অবস্থা-কয়েক পাউন্ড ঠেলা 
এই ঠেলার পাঁরমাপ করা হয় যে কথায়, তা হল-ীনা্দষ্টি ঘাত' ৷ 
মোটর গাড়ির ঠেলায় বলা হয়_একে পঁচিশ কিলোমিটার যা । 


৬ মহাকাশ বিজয় ও 
রকেটের ঠেলায় বলা হয়--এত সেকেন্ডে "নাট ঘাত'। তরল 
পেট্রোল ও অক্যাসজেন পদাঁড়য়ে নাঁদন্ট ঘাত হল ৩০০ সেকেড । 
আর, তরল হাইড্রোজেন ও অবাঁসজেন গ:ড়িয়ে নাদক্ট ঘাত হল 
৪০০ সেকেন্ড । [নিউক্লিয়ার রকেটের নাঁদণ্ট ঘাত অনেক বোশ, 
তা হল ১০০০ সেকেড। ফোটন রকেটের ননাঁদণ্ট ঘাত হবে 
বিপুল পারমান। যার ফলে এই রকেট আলোয় গাঁতবেগ নিয়ে 
মহাকাশে ছুটবে । তবে ৪০০ সেকেন্ডের নিদিষ্ট ঘাতের রকেটে 
করে সোভিয়েত ও মান যডন্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চাঁদকে জয় 
করেছেন, অন্যান্য গ্রহে এবং গ্রহ ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে ব্যোমযান 
পাঠিয়েছেন । 

তবে, এইসব ব্যোমযানে ব্যবহার করা হয়__ধাপ-রকেট। এই 
রকেট বাভিন্ন স্তরে বা ধাপে ধাপে সাজান । কেন বা ক স্াবধার 
জন্য এগখাল করা হয় তা জেনে নিতে হবে। 

স্তর-রকেট বা ধাপ-রকেট £ মহাকাশ আঁভযানের জনক 
সিওলকেভাঁস্ক এই রকেটের নাম দয়োছলেন__ রকেট রেলগাঁড় । 
রেলগাঁড়র কামরা যেমন একটার পর আর একাট থাকে, তেমান বলেই 
এই নাম। এই ধাপ রকেটের প্রয়োজন হয় মহাকাশ যাত্রায় । কারণ, 
রাসায়ানক জনালানর নিঃসরণ বেগ কম হওয়ায় রকেটের পক্ষে 
পর্থথবীর টান কাটিয়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব পৃথিবীর টান কাটাতে 
হলে বেগ প্রয়োজন সেকেন্ডে ১১২ কিলোমিটার । এই পাঁরমান 
বেগের জন্যে যে পাঁরমাণ জবালানি একধাপ রকেটকে বইতে হয় 
তা বিরাট ব্যাপার। সে হিসাব হল মহাকাশ যানের যান্র, নানা 
রকম সাজ-সরঞ্জাম, বাভিন্ন কক্ষ, যন্ত্রপাতি, আরোহী ইত্যাদ সহ 
ওজন যাঁদ এক টন হয় তবে জবালানি প্রয়োজন হবে ৯১১ টন । এই 
পাঁরমান জহালান রকেটকে বইতে হবে । এই সমস্যা সমাধানের 
জন্যেই প্রয়োজন ধাপ-রকেট । 

পাঁথবীর বাইরে যেতে হলে বেগ প্রয়োজন প্রতি সেকেন্ডে 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৭৫. 


১১২ িলোমিটার। এই বেগের লাম নিক্রমণ_বেগ। এই 
রেগ দু'ভাগে ভাগ করা হয়_ প্রথম ভাগ ৫'৬, দ্বিতীয় ভাগও ৪৬ 
কিলোমিটার ৷: L 

এবার রকেট হল দ:'টো ৷ একটা হল মুল রকেট, অন্যাট হল 
সহায়ক রকেট। মূল রকেটে থাকবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ 
সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ৷ এবার প্রথমে সহায়ক রকেট চাল করা হবে । 
সহায়ক রকেট মূল. রকেটকে নয়ে অনেকখাঁন বেগ সণ্চার করে 
অনেক উপ্চুতে চলে আসবে । এক সময় এই সহায়ক রকেটের 
জবালান শেষ হবে। জালান শেষ হয়ে গেলেই মূল রকেট 
চাল হয়ে যাবে এবং সহায়ক রকেট সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে খসে 
পড়ে যাবে৷ তা হলে মূল রকেটকে আর বোশ বোঝা বইতে হল 
না ৷ এবার তাই মুল রকেটের নিজ্কমন-বেগ বেড়ে যাবে অনেক । 

এই হল স্তরে স্তরে সাজান ধাপ-রকেট এবং তার বিশেষ সনবধা । 
এই স্তর দ:টি না হয়ে তিনাটও হতে পারে, চারাটও হতে, পাঁচাটও 
হতে পারে । তানর্ভর করছে যেমন প্রয়োজন তার ওপরে । 
চাঁদের দেশে স্যাটার্ন_৫ রকেটের সাহায্যে আযাপোলো ব্যোমবান 
পাঠান হয়োছল ৷ এই রকেট ছিল তিন-স্তরের বা দতন-ধাপের ৷ 
সব ?নয়ে এই ব্যোমযানের ওজনটা ছিল বার হাজার টনেরও বেশী 
উৎক্ষেপণের সময় ॥ : আর মলে যে অংশে চন্দ্র অভিযানের মডিউল, 
তার ওজন ছল ৪৪ টন । আর, উৎক্ষেপনের সময় যে মগ তোর 
হয়োছল সবাকিছ মালিয়ে তার উচ্চতা হয়োছল একশত মিটারেরও 
বোশি। 
85৩6১ স্তরে-স্তরে ভাগ করা “রেলগাঁড়-_-রকেট' বা ধাপ 
/ হয় মহাকাশ খান্রার । 

প থিবীর কক্ষে পাক খাওয়া £ কোন বস্তুর গাঁতবেগ যাঁদ 
১২ ক লৱ দে ক 

৭ র যেতে পারে। কিন্তু এই গাঁতবেগ 


“qv মহাকাশ বিজয় ও 


সেকেন্ডে ১১২ কিলোমিটারের কম হলে আবার সেই বস্তুটি 
পাীথবীর টানে পাঁথবীর মাটিতে ফিরে আসবে । আবার সেই 
বস্তুটি পৃথিবীর কক্ষে পাক খেতে পারে, মহাকাশে উধাও হতেও 
পারে । কীভাবে মহাকাশে উঠে পাঁথবীর চার দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ 
পাক খায়? | 

পযাথবীর মাঁট থেকে কোন বস্তুকে সেকেন্ডে ১১২ িলো- 
মিটার বা ঘণ্টায় ৪০,০০০ [কিলোমিটার বেগে ছুট দিয়ে দিতে 
পারলে তা পাঁথবীর বাইরে মহাকাশে চলে যায় । আবার, এই 
বেগ যদ কম হয় তবে বস্তুটি পৃথিবীতে ফিরে আসে । এখনও 
হয়, বস্তুটি ফিরে না এসে পাঁথবার কক্ষপথে পাক খেতে থাকে । 
এই পাক খাওয়া চলে বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার কক্ষে। সূর্যের 
চারাদিকে প্রাতাট গ্রহ যেমন উপবৃত্তাকার কক্ষে পাক খেয়ে চলেছে । 
এই রকম পাথবীর কক্ষে যখন কোন উপগ্রহ পাথবীর কাছে থেকে 
পাক খায় তখন তার গাঁতবেগ হয় ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার ৷ 
অথাৎ্__কোন বস্তুকে পাঁথবীর কক্ষপথে পাক খাওয়াতে হলে তার 
গাঁতিবেগ প্রয়োজন হয় ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার । আজ পযন্ত 
সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের পাঠানো কান্রিম উপগ্রহগুলে 
পাথবীর কক্ষপথে কম-বেশি. এই চক্রবেগ নিয়েই পাক খেয়ে 
চলেছে। . 

এবার বিষয়টা একবার নতুন করে বুঝে 'নতে হয় ৷ 

ধাক্কা দিয়ে কোন মহাকাশ বানের গাঁত সৃষ্টি করা হল। 
জন্য ব্যবহার করা হল স্তরে-স্তরে সাজানো রকেট। এবার এই 
রকেটকে দুরন্ত গাঁতবেগ নিয়ে কয়েকশ’ কিলোমিটার উঠতে হবে। 
প্রচণ্ড পাঁরমান জবালানি বহন করতে যাতে না হয় এবং প্রয়োজনীয় 
গাঁতিবেগ যাতে পাওয়া বায় তাই ব্যবহার করা হয় ধাপ-রকেট । 
রকেটে ব্যবহৃত হয় তরল-জবালানি। এই বহু স্তরের রকেটের 
একটির জবলানি কাঁরয়ে গেলে অন্যটি জলে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে 


এর 
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ফুরিয়ে যাওয়াঁট খসে পড়ে যায়! মহাকাশযানের ভারী খোল 
. হাল্কা হয় এবং তখন ছুটে চলে আরও দুরন্ত গাঁততে ৷ 
স্পুংনিক-১ নিয়েই আলোচনায় দেখা যাক এর পর কী 
হয়োছল! প্রথম রকেটটি খসে পড়ার পর প্রচণ্ড গাঁততে 
স্পুৎনিক মহাকাশে ছুটল ৷ এবার বে'কতে বেকতে ছুটতে 
ছুটতে প্রচণ্ড গাঁতবেগ “নিয়ে পৃথিবীর সমান্তরালে চলে এলে 
শেষ রকেটের স্তরটা পড়ল খসে ৷ তখন সাড়ে তিরাশি কিলোগ্রাম 
ওজনের স্পূর্থীনক_-১ পাথবীর একটি উপগ্রহ হয়ে সেকেন্ডে আট 
দকলোমিটার গাঁতবেগ নিয়ে পহাথবীর চারদিকে বেড় দিয়ে ঘুরতে 


পাথবীর সমান্তরালে ছুটে চলার মানে হল পযীথবীকে বেড় ‘দয়ে . 
পাক-খাওয়া বা প্রদাক্ষণ-করা ॥ স্পৃৎনিক_-১ তাই করেছে। 
অন্য উপগ্রহের শুধ নয়, সব বস্তুর ক্ষেত্রেই এমান হবে। কিন্তু, 
কেন এমনাট হয় । 

পাথবীর টান বা মাধ্যাকর্ধণ সব ছন্টন্ত বস্তুকে নিজের বকে 
‘টেনে নামাতে চায়! পৃথিবীর আকার হল ন্যাসপাতি ফলের মত 
গোলাকার ৷ পৃথিবীর এই ছন্টন্ত বস্তুকে যতটা টেনে নামাবে 
'প্াথবীর ?পঠও হল ঠিক ততটা ঢাল; ৷ স:তরাং, সেই ছন্টনত 
বি অনন্তকাল ধরে পাবার বকে পড়েই চলবে--পড়েই 
চলবে। হাঁ, তবে কোন কারণে বা' বাতাস যদি আঘাত করে 
করে বট গতিবেগ, সেকেন্ডে আট কিলোমিটারের চেয়ে কাময়ে 
দিয়ে আসতে পারে_তবে সেই বস্তু একদিন প্বাথবীর টানে 
পাঁথবীরই বকে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে । পৃথিবীর নয়শ' 
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কিলোমিটারের ওপরে বাতাস নেই বললেই চলে । তাই স্পুটানিক-১ 
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে নয়শ'রও বোঁশ কিলোমিটার ওপরে পাঠান 
হয়েছিল। | 

পাথবীর কক্ষপথে শেষ রকেটটি তো ব্যোমযানকে ঠেলে দিয়ে 
খসে পড়ে গেল । এবার কিন্তু ব্যোমযানের নিজস্ব গাঁতবেগ আর 
কিছু রইল না। ব্যোমযানাঁট এবার পরথবীর টানের জন্যেই 
অনন্তকাল ধরে সেকেন্ডে আট কিলোমিটার বেগে পাঁথবীর কক্ষে 
পাক খেয়ে চলে৷ কিন্তু, এই ব্যোমযানের ছুটের বেগ যাঁদ 
প্াথবার ছুটের বেগের চেয়ে কোন কারণে বোশ হয়ে বায় বা কম 
হয় তবে তা আর পাঁথবীর কক্ষে পাক-খেয়ে বেড়াবে না- গ্রহ 
গ্রহাস্তরে যাত্রা করবে । এই অবস্থা সৃষ্ট করতে হয় অন্যান্য গ্রহে- 
উপগ্রহে যেতে হলে । | 

মহাকাশে মানুষ ৪ ১৯৫৭ সালে ৪ঠা. অক্টোবর সোভিয়েত 
উপগ্রহ স্প্টানিক-১ রকেটে চাপিয়ে মহাকাশে পাঠানোর পর সারা 
পাঁথবী অবাক হয়ে গেল। অনেকে বলল, আমরা বসে থাক 
কেন-_মহাকাশ অভিযানে লেগে যাই। এবার কোমর বেধে লেগে 
গেল মাক যন্তরাষ্ট। একের পর এক তারাও কান্রম উপগ্রহ 
মহাকাশে পাঠাতে লাগল । 

কিন্তু, উপগ্রহ পাঠিয়েই কী মানুষের সাধ মিটে যায়। অন্য 
গ্রহ-উপগ্রহে কী আছে জানতে হবে তো। আমাদের পৃথিবী 
নামক গ্রহের রুপটাই বা কেমন-_বাইরে থেকে একটু নজর 'দয়ে 
দেখবার সাধ মানুষের । তাই মাননষকেই যেতে হবে মহাকাশে, 
উপগ্রহের মাটতে পা দিতে হবে, যেতে হবে গ্রহান্তরে ৷ সেই 
প্রচেন্টাই চলল দুই দেশে-_সোভিয়েট আর আমোরকায়। 

এই তোড়জোড় ব্যবস্থা এক এলাহি কাণ্ড । রকেট তো ঘুরে 
এল, এবার তো মানুষ পাঠাতে হয়। কিন্তু, মানুষ; সে যে 
অনেক ঝামেলা--বিপদ । দেখতে হবে, জানতে হবে সব। 
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মহাকাশ যানের তো প্রাণ নেই, মানুষের যে আছে। আগে যার 
কই পাঠিয়ে দেখা যাক না কেন _সব ঝাঁক 


প্রাণ আছে তেমন কিছ 
ঝামেলা সইতে পারে কিনা । হ'লও তাই ৷ প্রথমে পাঠান, হল 


২ একাঁট কুকুর, তারপর পাঠান হল একটি বানরকে ৷ এদের মহাকাশে 


ঘ্ারয়ে ফারয়ে আনা হ'ল জপবন্ত অবস্থায় ৷ স্বয়ধীরুয় মহাকাশ 
যানের গাঁতবেগ ধীরে ধীরে কাঁমরে এনে নিরাপদে অবতরণ করান 
হয় মহাকাশ যানকে ৷ j 

এবার পাঠাতে হবে স্লনন্যকে ! {কন্তু, মহাকাশে মানব 
পাঠাতে হলে সমস্যা প্রচুর, বিপদ প্রচুর । দুরন্ত গাঁততে শন্যে 
মহাকাশধান ছুটে চলবে, কয়েশ' গকলোণমটার ওপরে উঠতে হবে 
তাকে যেনে _মহাশদলা। শুধু শুন্য নয়__নঃশব্দ 
শূন্যতা যেখানে ! তারপর আরো-ভর-শুন্যতা। সেখানে নিরন্তর 
পড়েই চলতে হবে। পড়ে চলার সময় কোন ওজন থাকে না যে। 
এইভাবে ছোটার জন্যে চাই অসীম মনোবল আর সাহস । চাই 
বদ্ধ আর ক্ষিপ্রতা । এই গুণগ্ঠীল থাকা চাই মহাকাশচারী ৷ 
একই মানুষের এতগ্ীল গুণ একসঙ্গে থাকা খুবই কম দেখা যায় ৷ 
তাই মানুষ বাছাই করে নিয়ে তাদের দ্দনের পর দিন চলল নানা 
রকমের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইত্যাঁদ দেওয়া ৷ 

শেষ পর্যন্ত মানব সভ্যতার হীতহাদে এক নতুন অধ্যায় যত 
হল ।. মানবের জয় ঘোঁষত হল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রুশ 
মহাকাশচারী ইউর গাগারিন পাঁথবীর টানকে গড়ে মহাকাশে 
গিয়ে উপাস্থিত হলেন । মহাকাশে “ঘুরতে ঘুরতে তান পাঁথবীর 
মানুষকে শুভেচ্ছা জানালেন বেতারে ৷ ভোশ্তক_ ৯ মহাকাশষানে 
চেপে তান পাঁথবীকে মাত্র ৮৯ মিনিটে একবার প্রদক্ষিণ করলেন ৷ 
মাত্র ৮৯ 'মানটেই ভোস্তক--১ মহাকাশযানের বা গ্রাগারিনের কেটে 
গেল একা রাত ও একাঁট দিন৷: কাঁ করে ৮৯ মিনিটে একাঁটি রাত 
এবং একটি দন হল । 

মহাকাশ-৬ 


ন'টা। সূর্যের আলোয় আলোকিত দিন তখন। এবার তিনি 
আলোকত অংশ 9৪ মানটে অতিক্রম করে চলে গেলেন 


রর গাগারিন, মানবজাতির ইীতহাসে প্রথম নভশ্চর। ১.৬১ সালের ১২ই এপ্রিল 
তারিখে তান ভোন্তক-১ ব্যোমযানের যান হয়ে প্‌থিবার কক্ষে পরিক্রমা করোঁছিলেন । 


অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে । সেখানে তখন মঙ্গলবার--বুধবার হয়নি । 
রাশিয়া থেকে সকালে যাত্রা করে আমেরিকার ওপর দিনে তান যখন 
চলোছলেন তখন রাত । পণীথবার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পিঠ পেরিয়ে 
যেতে তার সময় লেগোছল ৪8: মিনিট । এ যেন কেমন এক 
অসম্ভব ব্যাপার ! আহলে মানুষ তার ফেলে আসা সময়ের ওপর 
দিয়েও একবার ঘুরে আসতে পারে! . 

দিনের পর দন নানা রকমের শিক্ষা আর পরণক্ষার মধ্যে দিয়ে 
গয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে গাগারিন এক 'বাচন্র অভিজ্ঞতা 
লাভ করলেন। তানি যখন ব্যোমযানে চেপে প্রচণ্ড গাঁততে 
মহাকাশে উঠছেন, তখন কে যেন তাকে প্রচণ্ড চাপে আসনের সঙ্গে 


ভারতীয় 'বজ্ঞানী ৬৩. 
পিষে ফেলতে চাইছিল ৷ এ হ’ল পাঁথবীর প্রচণ্ড টান ৷ পাঁথবী 
তার ব্যোমযানকে টেনে ধরে রাখতে চাইছিল ।. এই মহাকর্ষের টান 
কাটিয়ে যখন পাথবীর কক্ষপথে সমান্তরালে প্রবেশ করলেন, তখন 
আবার অন্য অবস্থা ৷ এখানে তান সম্পূর্ণভাবে ভারশনন্য। 
কোন ণকছুরই ওজন নেই । যেখানে যা রাখা হচ্ছে সেখান তা 
তা থেকে যাচ্ছে । শন্যে খাবার-দাবার জিনিসপত্র যা খ্যাশ রাখা 
যাচ্ছে__শুন্যেই তা থেকে যাচ্ছে, পড়ছে না কোথাও ৷ একেমন 
ভুতুরে-ভূতুরে মনে হবে মতের মানুষের কাছে! কারণাঁট হল, 
পাঁথবীর সমান্তরালে যাওয়া মানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণের টানে 
সব সময়ে পড়ে চলে ৷ নাচের দিকেই তো পড়ে চলা-_সব সময়েই 
পড়ে চলা । যতটা পড়া, পাঁথবীর ঢল ততটা । আমরা যখন 
শ্‌ন্যে থাক বা নীচে পড়তে থাকি তখন আমাদের ওজনের কোন 
বোধ থাকেনা ৷ ধূপ্‌ করে মাটিতে এসে পড়লে পরেই ব্যথা পাই 
আমরা । নকন্তু নীচে পড়ার সময় ওজনের কোন বোধ থাকে না। 
এই অবস্থা হয়োছল গাগারনের, যখন {তান পাথবীকে প্রদাক্িণ 
করে চলোছলেন ৷ 
এইভাবে মহাকাশে ১০২ দম্মানট কাটিয়ে গাগাঁরিন ভোস্তক_১ 
মহাকাশের গাঁত কাময়ে আনেন রেন্রো রকেটের সাহায্যে । গাঁত 
কমাতেই মহাকাশযান প:থিবীর দিকে চলে আসতে শর, করল ! 
পাথবীর বারুমণডলে ঢুকেই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে হল প্রচন্ড সংঘ । 
এই সংঘর্ষের ফলে মহাকাশযানের বাইরের পদকের আবরণে ধরে 
গেল আগুন__লকলকে আগুনের শিখা । এমান হওয়ার কথা । 
তাপ নিয়্লণ করার ব্যবস্থা থাকে মহাকাশযানের মধ্যে । এই যন্ত্র 
ব্যবস্থার সাহায্যে ভিতরের তাপমাত্রা যে ২০” ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে ছল, 
তাই রয়ে গেল । তারপর-_বিশ্বের মানৃষকে বিস্ময়ে বিমুঢ় করে 
দদয়ে ইউর গ্রাগারন অক্ষত শরীরে পৃথিবীর মাটিতে আবার ফিরে 
এসে মানব ইতিহাসে এক নতুন জয়ের অধ্যায় যুক্ত করে দিলেন । 


৪ মহাকাশ বিজয় ও; 
এরপর দই দেশে_সোভিয়েতে ও আমোরকার নতুন নতুন 
ঘটনা ঘটে চলল ৷ একের পর এক মহাকাশচারীকে পাঠানো হতে 
থাকল মহাকাশে । তারা আরও বোঁশ বেশি সময় ধরে কক্ষপথে 
ঘুরতে লাগলেন । মেয়েরাও তাদের অসীম মনোবল আর সাহসের 
পাঁরচয় দলেন। সোভিয়েত দেশের মেয়ে ভ্যালোন্তনা 
তেরেশকোভাও মহাকাশ ঘুরে এলেন। এবার এক সময়ে দুটি 
মহাকাশধানে ঘুরলেন দুজন মহাকাশচারী । তারপরে পাঠান হল 
এক, বহদাকার মহাকাশযান । এই যানে একই সঙ্গে তিনজন 
তাদের নিদিষ্ট যান থেকে বাইরে একে একে ঘুরে বেড়ালেন, হেটে 
বেড়ালেন। পর পর দুটো মহাকাশযান মহাশুন্যে পাঠিরে জুড়ে 
দেওয়া হল একসঙ্গে । এমনই সব নানা ধরণের পরণক্ষা-নিরপক্ষা' 
চলল মহাকাশে ৷ 
চাঁদে মানুষ ৪ মহাকাশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরণক্ষা দুই দেশে 
বেশ উৎসাহের সঙ্গে দ্ুততালে চলল তখন ৷ আর অন্যদিকে চলল 
চাঁদে কিভাবে পৌছানো বায়, চাঁদের মাটিতে মানুষ কবে কিভাবে 
হে'টে বেড়াতে পারে তার তোড়জোড় ৷ সোভিয়েট দেশের উপগ্রহ 
লুনা চাঁদের ছাঁব তুলে পাঠিয়েছে। চাঁদের যে পিঠকে পাঁথবী 
থেকে দেখা যায় না, সেই পিন্ঠেরও ছাব তুলে পাঠিয়েছে ৷ 
লখনা-৯ মহাকাশযান ধারে ধীরে নেমে এল চাঁদের পিঠে ৷ 
এদিকে আমোরকাও বসে নেই । তারা রেনজার, সারভেয়ার, 
অরবিটার প্রভাত মহাকাশযানগাীল পাঠিয়েছে চাঁদের খোঁজ-খবর 
নিয়ে । অনেক খবরই সেই যানগড়লে তাদের স্বয়ংক্রিয় যল্তের 
সাহায্যে পাঠিয়েছে । আমেরিকার পাঁচাট মহাকাশযান পর পর 
নেমে এল চাঁদের মাটতে মানুষকে পাঠান বায় কিভাবে তার খবর 
নিয়ে । 
শেষ পর্যন্ত দঃসাহাসক মানুষ এই অসাধ্য সাধন করল । সেই 


শেষে 


ডে 


ভারতীয় বিজ্ঞানী 
নাট হল_-১৯৬৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ! মার্কন দেশের 
তিন দুঃসাহাঁসক মহাকাশচারী ঢুকে এলেন চাঁদের সীমানায়, ফ্রাঙ্ক ' 
বোরম্যান, জেমস লভেল এবং উইিয়ম আ্যান্ডার্স ৷ 

চাঁদের দেশে যাওয়ার ঝাঁক অনেক । দবপদ অনেক ৷ এতাঁদন 
যারা মহাকাশে গিয়েছেন, তারা পৃথিবীর কক্ষপথেই ঘুরপাক 
খেয়েছেন। চাঁদে যেতে হলে পাঁথবীর টানকে কাঁটয়ে চাঁদের 
টানের সীমানার মধ্যে যেতে হয়। পাঁথবী থেকে চাঁদের দুর 
হল তন লক্ষ চুরাশি হাজার দকলোমিটার। বিরাট দুরত্ব । এই 
পথ মহাযানকে রকেটের সাহায্যে আঁতক্রম করতে হবে । এর জন্য 
প্রয়োজন প্রচণ্ড গাঁতবেগ, ঘণ্টায় ৪০,৭০০ গকলোদমটার। এই 
প্রচণ্ড গাঁতবেগ সৃষ্টি করতে পারলে পুথবীর আকর্ষণকে কাটিয়ে 
চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়! দবষয়টা হল-_পাথবীর 
আকর্ষণ থেকে বৌররে যেতে হবে আর চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে 
ঢুকতে হবে ৷ পৃথিবীর থেকে চাঁদ আকারে ছোট, ভরও কম। চাঁদের 
আকর্ষণও কম ৷ তাই পাঁথবীর আকর্ষণের এলাকা থেকে চাঁদের 
আকর্ষণের এলাকায় ঢুকে মাহাকাশযানের গাঁতবেগ অনেক কমিয়ে 
আনতে হবে এবং আনতে হবে খুবই দত নইলে বিপদ ঘটে 
যেতে পারে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে গতিবেগ, গাতপথ, গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষ পথ 
এসবের চুলচেরা হিসাব চাই-ই চাই ৷ একটু যাঁদ হিসাবে এঁদক- 
সেদিক হয় তবেই ‘বিপদ, পৃথিবী থেকে মহাকাশযান যাত্রা করল 
চাঁদে যাবে বলে । হিসাবে একটু গোলমাল হরে গেল বা খুব 
দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত গাঁতিবেগ কাঁময়ে আনা সম্ভব হল না_ ব্যাস ! 
চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে ঢুকতে না পেরে মহাকাশযানাট কোথায় 
হারিয়ে গেল সৌরম-ডলের মধ্যে! এ শুধ্ন চাঁদের মাটিতে 


* পেশছানোর ক্ষেত্রেই নয়, চাঁদ থেকে পাঁথবীতে ফিরে আসতে 


গেলেও. এই চুলচেরা হিজাব দরকার ৷ 


৮৬ মহাকাশ বিজয় ও 


আযাপেলো-৮ মহাকাশযানে চড়ে তারা গিয়েছিলেন চাঁদের 
জগতে । এই মহাকাশযান ছিল বিরাট আকারের । স্যাটার্স€৫ 
নামক বিরাট আকারের রকেটের মাথায় চেপে আযাপেলো-৮ 
মহাকাশযান যাত্রা সুরু করেছিল । এই রকেট ছল ১০৮৯ মিটার 
দৈ্ঘ্য। এর ওজন ছিল ৩,০০০ টন। এই রকেট ছিল প্রচণ্ড 
শান্তশালী। সে সময় নাক ইংল্যাণ্ডে যত মোটর গাঁড় ছিল 
তাদের সব শান্ডকে একত্রিত করলে যতখানি শান্তি পাওয়া যেত, 
স্যাটার্স-৫ রকেটের শান্ত ছিল তার চেয়েও বৌশ। রকেট আর 
মহাকাশযানের সর্বমোট যন্ত্রাংশ ছিল ৭৫ লক্ষ । আর-কা 
সংঘাঁতক কথা! এইসব মিলে ঠিক-ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক কাজও 
করেছিলো । | 

আাপোলো--৮ পাঁথবী থেকে যাত্রা করার ১১ মানট ৫২ 
সেকেড পরে তার শেষ রকেটটি খাঁসয়ে ফেলে পাঁথবীর কক্ষপথে 
প্রবেশ করে। কক্ষপথে প্রবেশ করে দু'বার পৃথিবীকে পাক- 
খেয়ে ঘুরে যাত্রা করে চাঁদের দিকে । একটানা ৬৪ ঘণ্টা ধরে ছুটে 
তিন লক্ষ চুরাশ হাজার ?িলোমটার দুরত্ব অতিক্রম করে চাঁদের 
আকাশে চলে এলো আ্মপোলো--৮ মহাকাশযান । চাঁদ থেকে তার 
দুরত্ব তখন মাত্র ১১২ কিলোমিটার । এই ১১২ কলোমিটার 
উঁচুতে থেকে তন মহাকাশচারী তাদের মহাকাশযানে চড়ে চাঁদকে 
প্রদাক্ষণ করতে লাগলেন । - 

এই প্রথম__এই প্রথম এত কাছে থেকে মানুষ দেখতে পেল 
চাঁদকে ৷ না- চাঁদ মোটেই সুন্দরী নয় । কাছ-থেকে মানুষ তার 
নিজের চোখে দেখল, ক্যামেরার চোখে নয়। চাঁদ একঘেয়ে 
ধুসর বর্ণের । সব্বন্ধ এবড়ো-খেবড়ো, নুড়ি পাথরে ভার্ত চাঁদের 
পিঠ । তাতে আবার বড় বড় ফাটল, বড় বড় কতসব গর্ত আর 
গর্ত। এইরকম রুপ নিয়ে তো আর সনন্দরশ হওয়া যায় না ।' 
এরপর তারা কুঁড় ঘণ্টা ধরে চাঁদকে প্রদাক্ষিণ-করে। - প্রদক্ষিণ 


জনায় নানা তথ্য ৷ | 
আবার চাঁদের দেশে যাত্রা সংর হল মাঁকিন দেশ থেকে । 


মহাকাশযান আযাপোলো-১০-এর সঙ্গে জোড়া হল এক চন্দ্ৰযান ৷ 
পরের বছর ১৮ই মে চন্দ্রের দিকে যাত্রা করলেন টমাস স্টাফোড+ 
জন ইয়ং এবং সারনাম ৷ পাঁথবীর মাটি ছাড়িয়ে চাঁদের কাছাকাঁছ 
পেশছে মূল মহাকাশযান থেকে চাঁদের বানাটকে আলাদা করে 
নিলেন চাঁদের যাঁত্র সারনাম এবং স্ট্যাফোর্ড। এবার তারা নেমে 
এলেন চাঁদের মাটির কাছাকাছি__শান্র পনের কিলোমিটারের মধ্যে 
মূল মহাকাশযানাট রয়ে গেল ওপরে ! তাতে থেকে গেলেন অন্য 


] 

[ডিসেবর ১৯৭০ তারিখে তোলা ছাব । 
মহাকাশযান্রী জন ইয়ং ৷ স্ট্যাফোর্ড এবং সারনাম চাঁদের পনের 
কিলোমটার দুরে থেকে পরিক্রমা করতে করতে চাঁদের মাটি ভাল 
করে পরাঁক্ষা করলেন । ভাঁবধ্যতে সেখানে যে চন্দ্ান নিয়ে মানদ্ষ 
নামবে ৷ যাঁদ কোন দূর্ঘটনা ঘটে ? তাইতো ভাল করে পরাঁক্ষা 
করে দেখা । কাজ শেষ করে তাঁরা আবার চন্দ্র বানাটিকে জবড়ে 
ধদলেন মুল মহাকাশযানের সঙ্গে ! নিরাপদে সম্পূর্ণ সুস্থ 
অবস্থায় তারা ফিরে এলেন পাঁথবীতে ৷ 


রঃ মহাকাশ বিজয় ও 
এর পরের ঘটনা অত্যন্ত রোমাণ্টকর । মানুষ কত শত যুগ 
ধরে চাঁদের দিকে তাঁকয়ে প্রশ্ন করেছে_কী আছে ওখানে? 
জানতে হবে, দেখতে হবে । মানুষের শত শত বছরের এই স্বপ্ন 
সফল হল সোঁদন। সোঁদনাটি হল-_১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই । 
মহাকাশযাত্রী আরমস্ট্রং, অলডারন এবং কাঁলনস্‌ মহাকাশযান 
অয্াপোলো--৯১ চেপে যাত্রা করলেন চাঁদে । চাঁদে তারা নিরাপদে 
পৌঁছে গেলেন। পাঁথবীর মানুষ দেখল আরমস্ট্রং এবং অলডাীরন 
চ্দ্রযানাটকে খুলে নিয়ে ধারে ধারে চাঁদের মাটিতে নেমে এলেন। 
প্রাণহাণ, বায়ুহীন কঠিন চাঁদের মাটি । চাঁদের মাটিতে প্রথমে পা 
রেখোছল নীল আরমন্ট্রং তারপরে অলডাঁরন তখন গ্রণনউইচ সময় 
ছিল--৯টা বেজে ১৫ মানিট । দুটা ধরে চাঁদের দেশে এদিক- 
সেদিক ঘরে ঘুরে পরীক্ষা-নিরণক্ষা চালিয়ে ঝোলাভতি” চাঁদের 
মাটি নিয়ে তারা ঢুকে ?গিয়োছলেন চন্দ্রধানে। তারপর চন্দ্রযানকে 
মণল মহাকাশযানের সঙ্গে যুন্ত করলেন। এরপর ফিরে এলেন 
পাীথবীতে ৷ 
মানুষের কী অসাধারণ শান্ত এবং সৃষ্টির উৎসাহ! মানুষ 
কাঁ জ্রান্ত হিসাব কবে অসাম শান্তিধর হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলে 
চাঁদের দেশে গিয়ে চাঁদের মাটি ঝোলায় ভাত করে নিয়ে ফিরে 
নিলো ভাবতেও অবাক লাগে এই বিশাল: জয় কৌন বিশেষ 


মহাকাশ যাত্রীর জয় নয়, কোন 1বশেষ দেশের জয় নয়__এই জয়-_ 
মানব শান্তর জয় । 


ক্বত্ৰিম উপগ্রহ বা জ্পেস- স্টেশন 


সোভিয়েত, আমেরিকা এই দুটি দেশ বেশ কয়েক হাজার কৃত্রিম 
উপগ্রহ পাঠিয়েছে পৃথিবীর কক্ষে । তারা নিজেরাই সব পাক 
খেয়ে খেয়ে পাঁথবীকে বেড় দিয়ে ঘুরে চলেছে । ভারতেরও পাঠান 
উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে রয়েছে । জাপান দেশের বিজ্ঞানীরা 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৮৯ 
কয়েকটি পাঠিয়েছেন! এখনও বহু দেশ থেকে কাত্রম উপগ্রহ 
পাঠানোর কাজ চলছে । 

এই কৃত্ৰিম উপগ্রহগহীল পথবীর কক্ষপথে থেকে অনন্ত- 
লে গা 


উর চারা দি পাক খায়৷ পাথবী থেকে ৩৫,২০০ 
কিলোমিটার দুরের কোন বস্তু পথবীকে একবার পাক খেতে সময় 
লাগে ২৪ ঘণ্টা । এই প্রকার {হসাব করে এইসব কীন্রম উপগ্রহ ৰা 
স্পেস-স্টেশন পৃঁথবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয় আর__এগদীল 
হাজারে হাজারে পৃথিবীকে প্রাদাক্ষণ করে চলেছে। সূর্যকে ঘরে 
যেমন গ্রহগলে আর গ্রহদের ‘ঘরে যেমন উপগ্রহগননল পাক খেয়ে 
চলেছে, এগননলও ঠিক তেমনি প্‌খিবাঁকে ঘিরে পাক খেয়ে 
চলেছে । 

এইসব কৃত্রিম উপগ্রহের একটা নাদল্ট কক্ষপঞ্চ আছে । 
পাঁথবী পশ্চিম থেকে পূর্বে অক্ষ-আবত “ন করে চলেছে! সুর্য 
থেকে পাঁথবীর একটা নাদ্ট দুরত্ব আছে। কীন্রম উপগ্রহও 
*ঠক তেমান কোথায়, কতটা দরে স্থাপন করা হবে তা আগে থেকে 
এঠক করে নেওয়া হয় ৷ কারণ কীত্রম উপগ্রহকে গবশেষাবশেষ 
কাজের জন্যে পাঁথবীর কক্ষে পাঠান হয় ৷ সুতরাং কোথায় কত 
দুরে থেকে ঘুরে চলতে চলতে পাথবীর কোন অংশ দেখতে__এসব 
প্রশন থাকে তো! সেই জন্যেই পাথবদ থেকে নার্দিষ্ট 
উচ্চতা প্রয়োজন হয়, নইলে যে কাজাঁটর জন্য পাঠান তাই তো 


হবে না। 
পথবীর সবদেশের মানব স্পেস-স্টেশনের ওপর বশেষ 


গুরুত্ব দয়েছেন । কারণ এর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ সহংল্দর 


ভাবে সমাধা করা হয়ে চলেছে! মহাকাশে থেকে পাঁথবীী সম্পর্কে 


৯০ মহাকাশ বিজয় ও 


অনেক-অনেক বোশ খবর এই কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ আমরা জেনে 
থাঁক। 

আমরা তো পর্বথবার মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পার 
শা। আকাশের কয়েক কিলোমিটার বিমানে করে উঠে গেলেও 
না। আর যাঁদ স্পেস-স্টেশন বা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে 
দেখা যায়, তবে অনেক কিছুই একই সঙ্গে দেখা যায়। পাথবীর 
নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি 
_ ভুপ্‌ষ্ঠের অনেক কিছুই ৷ পাঁথবীর অরণ্যে কোথাও আগুন 
লেগেছে কিনা, কোন পর্বতে ধস নামছে কিনা, কোথায় কোন্‌ নদীর 
অবস্থা ভাল নয়, মাটির নিচে কোথাও কোন খাঁনজ সম্পদ ল্দাকয়ে 
আছে কিনা-_-সবই জানা যায় কারিম উপপ্রহের সাহাব্যে । 


(ওপরে) গ্রহ পৃথিবী, ১৯৭২ সালের 
ছাঁব। পাঁথবীর বোঁশর ভাগ অংশ, বিশেষ 
কিন্তু উত্তরে স্পন্ট দেখা যাচ্ছে আরব ও 
শগ ও মাদাগাস্কার বা মালাগাঁস। 
সমুদ্রের জলের তলায় লুকিয়ে আছে অগাধ সম্পদ ॥ আমরা 
তার বিশেষ কোন সন্ধান জানি না। এই সম্পদ ব্যবহার করতে 
পারলে মানুষের খুব উপকার হয়। কীন্রম উপগ্রহের সাহায্যে 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৯১ 
শুধুমাত্ৰ জ-পন্ঠ নয় বা মাটির গভীরে খাঁনজ পদার্থের খোঁজ- 
খবর নেওয়াই নয়__সমদ্র-সম্পদেরও সন্ধান করা চলেছে । 
স্পেস-স্টেশন থেকে গোটা পাঁথবীকে এক সঙ্গে দেখা যায় । 
এই প্রকার দেখা যায় বলেই পাথবার আবহাওয়া মণ্ডলে কোথায় 
হক রকম পরিবর্তন হচ্ছে__বড় উঠবে কিনা, ব্ষ্ট হবে কি না, 
কোথায় ?ক রকম মেঘ জড়ো হয়ে রয়েছে_তাতে করে ঘার্ণঝড় 
হবে কনা, হলেও কোথায় কোথায় তা হতে পারে-__এইসব 
খবর আমরা স্পেস-স্টেশন মারফৎ অনেক আগে থেকেই জানতে 


পাঁর। 


শনয়ে। 
এছাড়া ভাঁবষ্যতে জপীবাবজ্ঞানীদের গবেষণার বহুকাজে 


লাগবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ ৷ যেহেতু কীন্রম উপগ্রহে কোন ওজন 
থাকে না, তাই 'চাকৎসার ক্ষেত্র সহায়ক হতে পারে বলে জীব- 


শবজ্ঞানীরা মনে করছেন! 
কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য দনয়ে সমরাবদরা বহ কাজ করে 


চলেছেন । অন্য দেশের ভিন্ন কাজ কর্মের খোঁজ নিতে পারলে 
[নিজের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবন্থাকে বেশ দড় করা বার ! এই কাজে 


এছাড়া আর একাঁট মস্ত কাজ হয় স্পেস-স্টেশন থেকে! 
যেহেতু পৃথিবীর বায়মণডলে রয়েছে অনেক ধুিকণা এবং অন্যান্য 
পদার্থের কণা, তাই অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র এদের [বিষয়ে 
গবেষণা করতে বা এদের পর্যবেক্ষণ করতে হলে যতটা সম 
পথক থেকে, তার চেয়ে বেশ সুবিধে হল স্পেস-থেকে ! 


৬, মহাকাশ বিজয় ও 

তবে-_এত কিছু কাজের সহায়তায় জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে . 
পাঁথবীর নানা দেশে কাজে লাগান হচ্ছে। ভারতেরও বেশ 
কয়েকাট কৃত্রিম উপগ্রহ আছে । ১১৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল ভারতীয় 
কৃত্রিম উপগ্রহ “আফণভট্রঁকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে বিশেষ 
সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। 


মহাকাশে থাকতে হলে 
' মহাকাশে থাকতে হলে বিশেষ কিছ অসুবিধা দেখা দেয় । 


শান ষকে পাথবীতে খাদ্য খেতে হয়, অকাঁসজেন গ্রহণ করতে হয় ৷ 
প্রচুর পাঁরমানে জল প্রয়োজন হয়। এছাড়া রয়েছে অন্য আর একটি 


থাকে, সব বস্তুরই ওজন থাকে; কল্তু মহাশ:ন্যে গ্রহের কক্ষে 
ধরে বেড়াতে গেলে ওজন থাকে না। তাহলে এই সমস্যাগননালর 
নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে । 

সোভিয়েত আর আমোরকার বহন নভশ্চর মহাকাশে বহু দিন 
কাটিয়ে এসেছেন । আমোরকার তিনজন নভশ্চর স্কাইলাব 
সহাকাশষানে কাটিয়েছেন ৮৪ দন । সোভিয়েতের মহাকাশযান 
সালিয়ৎ-৬-এ দুইজন কাটিয়েছেন ১৮৫ 'দন। 
সোভয়েতের নভশ্চর সালিরুৎ__-৭ স্পেস-স্টেশনে 
দিন। এ-এক বিরাট সময় । কি করে তাদের প্রাত্যাহক খাওয়া- 
দাওয়া ইত্যাদি কাজ চলত? ভারহণীন অবস্থায় তারাতো সেখানে 


স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছেন। আর একট 
মজার খবর হল__সালিয়ুৎং__৪-র নভশ্চরেরা স্পেস-স্টেশনের মধ্যে 
ছোলা গাছের চাষ করে সেই গাছে জন্মানো ছোলা খেয়েই 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ৯৩, 
জন্মীদনের উৎসব পালন করেছেন, পাঁথবীর কক্ষপথে ঘুরতে 
ঘুরতে ৷ এও সম্ভব হয়েছে মানবের উদ্ভাবনী শাঁক্তর কল্যাণে ৷ 
যারা মহাকাশে দিন-রাত কাটিয়েছেন 

তারা পাঁথবী থেকেই নত্য দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়ে 
গিয়োছলেন ৷ তবে সে সব খাদ্যের বেশ কছ- রকম-ফের আছে। 
ওজন যত কমানো যায় ততই যে ভাল । 


চে মান লারা ইন _লুনার ইলেকটমোবইলের পাশে দাঁড়ি 

পর্থবীতে বসে আমরা পীথবী থেকেই খাদ্য পেয়ে থাকি ৷ 
প্রথবাঁ আর্য থেকে শান্ত পায়। আর, জীবন্ত প্রাণীরা ব্যবহার 
করে পাথবীর বাতাস-মাট-জল। এইসব বস্তুর পরমাণদ 
পাঁথবীতে শেষ হয়ে যায় না। 

এই সালোকসংশ্লেষের ফলে পথবীর ভাণ্ডার হল শেষহীন। 
এই যেমন-_আমরা বাতাস থেকে আঁক্সজেন গ্রহণ করে শ্বাসের 
সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড বের করে দিয়ে থাঁক। উদ্ভিদ 
আবার সূর্যের আলোর সাহায্যে এই কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ 
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করে তার কায়দেহ গড়ে তোলে । এই প্রাক্রয়ার নাম সালোকসংশ্লেষ। 
এই উীদ্ভদ বড় হয়। গোরদ্ছাগল, জন্তু-জানোয়ারেরা এবং 
আমরা মানুষেরা ভীদ্ভদ খাই । এইভাবে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল, 
মাটির নাচের কিছ; গভীরতা এবং সম্নদ্রজলের নীচের কিছুর 
গভারতা নিয়ে এক জাব চকু গড়ে উঠেছে । এই হল জাবন মণ্ডল ৷ 
এর শেষ নেই। যতাঁদন সূর্যের আলো আছে পাঁথবীতে মাঁটি- 
জল আছে, ততাঁদন থাকবে ।, তাই পাঁথবীর মাটির ওপরে 
স্বাভাবিক ভাবেই খাদ্যের ভাণ্ডার থেকে যাবে । 

কিন্তু, মহাকাশ যানের ভিতরে এসব উপাদানগাল তো নেই। 
আর তা রাখা সম্ভবও নয় । তাই পাঁথবী থেকে নিয়ে আসা খাদ্য 
ও অন্যান্য উপকরণের ওপর ভার করতে হয় নভশ্চরদের । 

খাদা £ একজন মহাকাশচারীর দৈনিক কতটা খাদ্য প্রয়ে!জন 
হতে পারে। তাঁকে তো বেচে থাকতে হবে, সুস্থ শরীরে 
স্বাভাবিকভাবে সব কাজ শেষ করে পথবার মাটিতে নেমে আসতে 
হবে। মহাকাশযানে তো একজনের দৈনিক যা খাদ্য প্রয়োজন তা 
তৈরী করা সম্ভব নয়। একজন মানৃষের দৈনিক ৬০৩ 


গ্রাম শুকনো 
খাবার প্রয়োজন । এই পারমাণ শুকনো খাদ্য তোর করতে অত্যন্ত, 
স:ফলা জামর প্রয়োজন হয় ৩০ বর্গামটার। তবেই তো দেখা 


বাচ্ছে এএক অসম্ভব ব্যাপার। এ ধরণের খাদ্য তোর করা 
মহাকাশযানের মধ্যে সম্ভব নয় । তাই মহাকাশচারীর খাদ্য বাইরে 
থেকেই নিরে যেতে হয়। তবে খাদ্যের এই হিসাবটা করা হয় 
ক্যালারর পারমাণ দিয়ে। একজন লোকের দৈনিক প্রয়োজন হর 
৩১০০ থেকে ৩২০০ ক্যালরি পর্যন্ত মহাকাশচারদের প্রয়োজনীয় 
খাদ্যভাণ্ডারের জন্য স্থায়ী স্পেস-স্টেশন খুবই কাজে লাগবে বলে 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন । 

জল ৪ মানুষকে বাঁচতে হলে জল চাই-ই চাই । শুধু মানুষ 
কেন প্রাণী জগতের সবারই জল প্রয়োজন । এখন মহাকাশে জল 


ভারতীয় বজ্ঞানী ৯৫ 
নিয়ে যেতে হলে খরচ অনেক। জলের ওজনও তো বেশ। তাই 
1বশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই জলের সমস্যা সমাধনের 
জন্যে । চি 
একজন মানুষের গড়ে প্রতীদন প্রয়োজন হয় সাড়ে আট কোঁজ 
জল । অমরা এই সাড়ে আট কোঁজ জলই প্রস্রাব, নিশ্বাস এবং 
ঘামের সঙ্গে বর্জন করে থাঁকি। শুধু পানীয়ই নয় অন্যান্য 
কাজেও আমাদের জলের প্রয়োজন । 

এখন, এই জলের খরচ কমানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে ! 
নইলে মহাকাশযানে এত জল, আসবে কোথা থেকে? আমরা যে 
জল বর্জন করি সেই জল পাঁরশোধন করে করে ব্যবহার করা চলে ! 
মহাকাশযানেও এই বজতি জল পাঁরশোধন করার ব্যবস্থা হয়েছে! 
তবে, আযাপোলো মহাকাশযানের যাত্রীদের জন্য দৈনিক সাড়ে তিন 
{কলোগ্রাম পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়োছিল। 

বাঁজত জল পাঁরশোধন করে বার বার ব্যবহার করা যেতে 
পারে ৷ বিষয়টা হল একই জল বার বার ব্যবহার করা। এই বিশেষ 
পদ্ধাঁতকে বলা হয় রুদ্ধ-ব্যবস্থা । আবার এর সঙ্গে ছিল উলন্মুন্ত 
ব্যবস্থাও উম্মুন্ত ব্যবস্থা হল-__বাঁজতি জল পাঁরশোধন না করে 
তাকে একেবারেই বর্জন করা । নভশ্চরেরা শুন্যেই প্রস্রাব 
করোছিলেন ৷ সেই প্রস্রাব সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডায় জমাট বেঁধে কঠিন 
পদার্থে পাঁরণত হয়ে কোথায় চলে যায়! কঠিন পদার্থ শুন্য 
ফেলার বেশ বিপদ আছে । তা মহাকাশযানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরতে 
থাকবে । সেজন্যে ব্যোমযান চালানোর সময় দেখতে অসনাবধা 
হবে মহাকাশচারীদের । তাই নভশ্চরেরা মলত্যাগ করেছেন 
প্লাঁস্টকের থালতে। সেই থাঁল জীবাণ্‌-নাশক ও দগ্ধ নাশক 
. পদার্থ ধদয়ে প্লাঁস্টকের থাঁল বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ৷ বাজত 
পদার্থের মধ্য থেকে যায় ঘাম এবং নি*বাসের সঙ্গে বোঁরয়ে আসা 
জলকণা ৷ এগঢলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যোমযানের আদ্রতা নিয়ন্্ণ 
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করা হয় । আর বাঁক বা থাকে তা ঠাণ্ডা ধাতুর পাতের ওপর: 
ঘনীভূত করার ব্যবস্থা থাকে। 

অকর্বসজেন ৪ মানুষের প্রতিদিন অক্ীসজেন প্রয়োজন হয় 
নয়শ' প্রাম। আর, মানুষ প্রাতাদন এক কোঁজ, দুইশ, গ্রাম, 
কার্বন ভাই-অক্ সাইড ত্যাগ করে । তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় 
অকাঁসজেনের যোগান বাঁদ ব্যোমযানে না থাকে তবে মানুগের 
পক্ষে বেচে থাকা সম্ভব নয় | 

কয়েকটি ব্যোমযানে প্রয়োজনীয় অক্বীসজেন পাখিবী থেকেই 
নিয়ে যাওয়া হয়োছল । | 

ব্যোমযানের মধ্যেও বায়ুমণ্ডল থাকে । তাতে অকৃঁসজেনের 
যোগান ঠিক রাখতে হয় ৷ আতীরন্ত কা্বন-ডাই অক্সাইড বের 
করে দিতে হয়। নইলে বায়মণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
সারা বেড়ে গেলে *বাস-কম্টে ভুগতে হবে মহাকাশচারীদের ৷ 

ব্যোমযানের মধ্যেকার বায়ুমণ্ডল ঠিক ঠিক রাখা এক জাঁটল 
ব্যাপার । পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলে এক স্বাভাবক চাপ আছে । 
কিন্তু ব্যোমযানের ক্ষেত্রে তা নেই । আর বদি তাপমান্রার এঁদক- 
সেদিক হয়, তবে ব্যোমযানে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে । ব্যোম- 
বানের মধ্যের চাপ আর পাঁথবীর বায়ইমন্ডলের চাপ এক নয । তাই 
বায়নচাপ কম হলে শ্বাস কস্ট হয় প্রচণ্ড ৷ তখন প্রয়োজন হয় 
বিশুদ্ধ আঁক্‌সাঁজনের । যেমন- হিমালয়ের চন 


অক্সিজেন ৷ বিশ অক্িসজেনও আবার খুব বিপদ। একটু 
এঁদক-সোঁদক হলে যে কোন সময়ে আগদন ধরে বিপদ ঘটে যেতে 
পারে। এমীন এক ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের ২৭ শে জান:সারী। 
আযাপোলো--১ ব্যোমযানের প্রাশক্ষণ চলছিল তখন । বৈদ্যাতিক 


খ্যাত 
গোলযোগে ব্যোমযানের ভিতরে আগুন ধরে যায়। তাতে প্রাণ 


হ্াঁরয়োছিলেন তিনজন প্রাশক্ষণ রত মহাকাশচারশ ৷ 


৯৭ 
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তাপমাত্রা ঠিক রাখা 8 ব্যোমযান ছুটে চলে মহাকাশের 
পথে। মহাকাশে কোন তাপ নেই। কিন্তু তাপ না হলে তো 
পাওয়া যায় বিভন্ন 


আর চলে না ৷ মহাকাশের বুকে ব্যোমযানে তাপ 
প্রকার বৈদীতক যন্্রপাত থেকে। আর মহাকাশ-চারাদের 
শরীরেও তাপ উৎপন্ন হয়। মহাকাশে তাপ নেই বলে মহাকাশে 
ছুটে চলা ব্যোমযানের তাপ চলে যেতে থাকে তাপহনতার নে 


পোশাক $ পাঁথবীতে যে পোশাক আমরা ব্যবহার কাঁর 
মহাকাশে সেই পোশাক একদম অচল ৷ মহাকাশচারাদের পোশাকের 
নাম হল স্পেস-সনযুট বা মহাশন্যের পোশাক । এই পোশাক দেখতে 
যেমন, তেমনি পরে থাকতেও ঝামেলা! ব্যোমান থেকে বাইরে 
এলেই এই পোশাক চাঁপয়ে আসতে হয়, নইলে বিপদ ৷ তবে 
এটা খুলে রাখা চলে ব্যোমযানের মধ্যে। ব্যোমযানের [ভিতরেও 
অনেক সময় পরে থাকতে হয় ! 

মহাশন্যের পোশাক কেমন বেচপ। মাথায় থাকে আবার 
মুখ-ঢাকা টুপি ৷ এই পোশাকের ভিতরে ঢুকে মানুষ যাতে বসবাস 
করতে পারে তেমান ভাবেই তোর করা হয়। এর 1িভিতরে থাকে 
ননয়ান্ত বায়ুমণ্ডল, তাপমাত্রা এবং আদ্রতা ! সঠিক পারিমাণ 
অক্ৰীসজেন আর কার্বন ডাই-অকসাইভেরও ব্যবস্থা থাকে । i 

তবে, খাদ্য গ্রহণের সময় এই পোশাক খুলে রাখা চলে! খখলে 
না রাখলেও চলে । মলত্যাগও প্রস্রাব করার ব্যবস্থা এই পোশাকের 


মধ্যেই থাকে । 


মহাকাশ_৭ 


৯৮ মহাকাশ বিজয় ও 
ওপরে ওঠা ও নামার সময়ের বেগ 


যারা বিমানে চড়েছে বা নাগর-দোলায় চড়েছে তারা জানে 
ওপরে ওঠার ও ওপর থেকে নামার সময় শরীরের ভিতরে কেমন- 
একটা ভাব হয়। ব্যোমযান যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন 
তার গাঁতবেগ প্রচণ্ড । নেমে আসার সময় এই গতিবেগ ধীরে ধীরে 
কমিয়ে আনা হয়। এই বেগ কয়া বারা সহ্য করার একটা সমা 
থাকে মানুষের ৷ এই সামার বাইরে গেলে খুবই অস্মাবধে। 

ব্যোমযান যখন আতবেগে মহাকাশের '1দকে ছোটে তখন . 
মহাকাশচারীর শরীরে প্রচণ্ড এক চাপ কাজ করে। এই চাপ 
নিয়ে অনেক পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে মহাকাশ বানের 
গাতমূখ সমকোণে থাকলে এই চাপের শান্তিকে মানুষ সহ্য করতে 
পারে। অই, মহাকাশ যান যখন ওপর দিকে দ:রন্তগ্লাততে উঠতে 
থাকে, তখন ম্রহাকাশচারীরা কৌচের ওপর আড়াআড় ভাবে 
নিজেদের দেহ ?ফতে ?দয়ে বেশ শস্ত করে বেধে রাখে । 

দুরন্ত গাঁততে উঠে যাওয়ার ফলে যে শান্তির চাপ সৃষ্ট হয় তার 
হাত থেকে মহাকাশচারারা এইভাবে উদ্ধার পেয়ে থাকে । 


ভারশ-ন্য অবস্থান ৪ মহাকাশচারদের_ মত হল, ভারশুন্য 
অবস্থায় থাকাটা বেশ মজার । এতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় 
A MERSELCIOS শুতে, IF IL অত্তধিক শত 
শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর হলেও ভারহীনতা ক্ষতিকর নয় । 
ভারহনীন অবস্থায় হাঁটা-চলায় বিশেষ অসীবধা হয়নি দেখা 
গেছে। তবে-কছন খেতে গেলে, ছন নাড়াচাড়া করতে গেলেই 
খুব ঝামেলা । এ-ঝামেলা বেশ মজার ৷ বস্তুটি যে কোন দিকে 
ছুটতে সুর করে একটু ছোঁয়া লাগলেই । এই জন্যেব্যোমধানে বসে 
এইসব কাজের জন্যে বিশেষ ধরনের বন্রপাতি ব্যবহার করা হয়। 
তবে, ভারহীন অবস্থায় শরীর বেশ ভালই থাকে। মানুষের 


৯৯ 
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শরীরও এমন যে, একটু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে বা সচেষ্ট হলে বাভিন্ন 
অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে । 

মহাকাশের বিপদ 8 মহাকাশে সবচেয়ে ভয়ের আর বিপদের 
বিষয়টি হল-_মহাজাগাঁতক বাকরণ ৷ এই {বাকরণ চোখে দেখা 
যায় না। আমাদের সূর্য হল সব চেয়ে কাছের নক্ষত্র বে গ্যালাক, 
সতে আমাদের অবস্থান তাতে রয়েছে অসংখ্য এমনি নক্ষত্ৰ! 
আরও অন্য সব গ্যালাকাঁসও তো রয়েছে । এইসব হাজার-হাজার 
লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জ্যোতি্ক থেকে আলোর গাঁততে ভেসে 
আসছে উচ্চশন্তি-সম্পন্ন বিভিন্ন কাঁণকার স্রোত! একেই বলে 
মহাজাগ্গাতক বাঁকরণ। এই বাকরণ হল প্রাণঘাঁত। পাঁথবীর 
বায়ুমণ্ডলের জন্যে আমরা বেচে আঁছ। বায়ুমণ্ডলের ওজন 
স্তরকে ভেদ করে মহাজাগাঁতক শান্তিকাঁণকা মাটিতে এসে পৌছতে 
পারে না। পাঁথবীর চৌম্বক ক্ষেত্রও এইসব 'বাঁকরণের কাঁণকা- 


: গল সাঁরয়ে রাখে ৷ আকাশে স্পুটনিক পাঠানোর আগেই এইসব 


খবরা খবর সংগ্রহ করা হয়েছিল । 

মহাকাশযানকে যেখানে পোৌছাতে হয়, সেখানে পৃথিবীর মত 
বায়ুমণ্ডল নেই, চৌম্বক ক্ষেত্ৰ নেই ৷ তাই, মহাকাশচারাীদের 
{বশেষ সাবধানে থাকতে হয় । এমনকি মহাকাশযান. এইসব 
কাঁণকার ছোঁয়া যখন লাগে, তখন তার ছোঁরাচ মানুষের শরীরে 
লাগলেও বিশেষ ক্ষাত হতে পারে! ! 

মহাকাশে উল্কা পিণ্ড ব্যোমযানের কাছে আর এক বিপদ । 
পরথবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে উল্কা পিণ্ডের ভয়টা কম। কিন্তু, 
মহাকাশে বায়নমণ্ডল না থাকার ধূলকণা থেকে শহর; করে বহু 
বড় বড় বস্তু {পিণ্ড ঘরে বেড়াচ্ছে! পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে 
এলেই এদের বলা হয় উল্কা ৷ এইসব বড় বড় উল্কার সঙ্গে 
মহাকাশযানের ধাক্কা লাগতে পারে, সংঘর্ষ ঘটতে পারে । ছোট- 


১০০ মহাকাশ বিজয় ও' 


খাটো সংঘর্ষ রোধ করার বাবস্থা থাকে ব্যোমযানে। কিন্তু, বড় 
সংঘর্ষ কিছ; ঘটলে বিপর্যয় কিছ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু না। 

ব্যোমযান যখন নেমে আসতে থাকে অথবা উঠতে থাকে, তখন 
যাঁদ বায়ুমণ্ডলের ওপর দিকে পারমাণবিক পরীক্ষা কাজ চালান হয় 
তবে মহাকাশ যাত্রীদের বিপদ ঘটে থাকে । 

আন্ডজ্জাতিক সহযোগিতা 8 মহাকাশ নিয়ে গবেষণারত 
দেশগ্ীল এইসব বিপদ-আপদের কথা ভেবে আন্তর্জাতিক 
সহযোগতার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কন 
যন্তরাষ্ট্র, 'ব্রটেন এবং আরও ১৯টি দেশের মধ্যে ১৯৬৮ সালের 
২২শে এীপ্রল এই সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষারত হয়। রাল্ট্রসঙ্ৰের 
উদ্যোগে এই সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল । 

মহাকাশে অনেক বপদ-আপদ ঘটতে পারে । এর হাত থেকে 
উদ্ধার পেতে হলে প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক দেশকে সাহায্য করতে 
পারে। তাই এই টুক্তিতে_যে কোন জরুরী অবস্থায়, যে কোন 
বিপদে-আপদে, কোন দুর্ঘটনা, আনিচ্ছাকৃতভাবে মহাকাশচারশদের 
নেমে আসতে হলে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাঁদ সহ 
মহাকাশীবষয় সংক্রান্ত আরো বেশ নকছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে 
আন্তজাতিক সহযোগিতার কথা এই চুন্তিতে নেই বলা হয়েছে । 


এই চুঁন্ত স্বাক্ষরের পর থেকে ব্‌ 
বেশ উল্লেখযোগ্য ৷ 
শুধুমাত্ৰ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয় 
চাঁদ আমাদের খুবই কাছে__ মোটামুটি চার লক্ষ কিলোমিটার 
দুরে | চাঁদে একের পর এক অঁভযান হয়ে গেছে। সোভিয়েতের 
'লুনা'-র মত ব্যোমযানগ়ল হয়ত চাঁদে আভষান চালাবে । এখন 
তো আরও শান্তশালী পারমাণাঁবক শান্তিতে পাঁরচালিত রকেটের 


যূগ। এখন মানুষের লক্ষ্য উপগ্রহ নয়__অন্যান্য গ্রহ । চাঁদ হবে 
মধ্যবতাঁ একটা স্টেশন__স্পেস-স্টেশন। 


ভারতীয় বিজ্ঞানী ১০১ 


১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে এই যহাকাশ গবেষণার য্গ 
সর হয়েছে। তই প্রথম উপগ্রহ সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পাঠান 
স্পৃটানক__১ এই মহাকাশ গবেষণার বখণের প্রতীক বলা চলে । 

চাঁদে ব্যোমযান পাঠান এখন আর কোন শি কাজ নয়! শন্ত 
কাজ হল অন্যান্য গ্রহে পাঠানো ৷ অন্যান্য গ্রহের তুলনায় চাঁদ তো 
খুবই কাছে পঢ্ঁথবার সবচেয়ে কাছের গ্রহের দূরত্ব চাঁদের দ'রছ্ের 
তুলনায় একশ গন্রণেরও বেশি ৷ দন্রতত বাদ দলেও অন্য একাঁট 
₹ অস্মাঁবধা হল-চাঁদ পাক খায় পাথবীকে বেড় দিয়ে । কন্তু 
অন্যান্যগ্ীল পরথবীর চারাদকে ঘোরে না-_ঘোরে সু 
কে আমাদের এই সব কথা মনে রাখতে হবে! 

এখন পাাঁথবীতে যে সব ব্যোমযান আছে তাতে করে পাঁথবী 
থেকে সরাসাঁর অন্য গ্রহে মানুৰ পাঠানো সম্ভব নয় ! ব্যোমযানকে 
যাত্রা করতে হয় খুব সতর্ক ভাবে ৷ রকেট তাকে ঠেলে পৃথিবীর 
বাঁধনটাকে কাটিয়ে দেয়, আর একট ছুট দিয়ে দেয় ৷ আবার, যাঁদ 
দেখা যায় কক্ষে পরথবীর ছটের চেয়ে ব্যোমযানের ছুট বৌশ হয়ে 
গেল তবে সেই গ্রহে আর ব্যোমযান পেশছাবে না, অন্য কোথাও 
চলে যাবে । আর ছ;ট যাঁদ কম হয়, তবে [ভিতরের গ্রহের দিকে 
থেকে যাবে। এইসব লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানীরা অনেক দূর এগিয়ে 
গেছেন । বাভিন্ন গ্রহের বষয়ে বহন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । 
বহু ব্যোমযান ' সৌরমণ্ডলের গ্রহগযীলতে পাঠিয়ে প্রচুর তথ্য 


খুব ধীরে ধারে নামতেও সক্ষম হয়েছে: 

১১৬০ সালে শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠান মাঁকিনি যুক্তরান্ট্রে 
পায়োনিয়ার ব্যোমযানের উৎক্ষেপণ থেকে এই অভিযান সুরু 
হয়েছে। এযে অনেক দিনের কথা হর গেল ! এর পর সোভয়েতও 
মার্কন য্যন্তরাল্ট্র সহ অন্যান্য দেশ ও বহ; অনুসন্ধানী ব্যোমবান 
পাঠিয়েছে অন্যান্য গ্রহে ! অন্যান্য গ্রহগ্ীলর বিষয়ে আমরা 
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বিস্তারিতভাবে এই সব অন:সন্ধান ব্যোমবানের মারফৎ অনেক 
তথ্য জেনেছি । 


এখন মানুষের জানার ইচ্ছা শুধুমাত্র সৌরমণ্ডল নয়-_সৌর- 
ম'ডলের বাইরেও ৷ ১৯৭৩ সালেই সৌরমণ্ডলকে অতিক্রম করে 
চলে গেছে পায়োনিয়ার__১০ ব্যোমযান। 


কিন্তু, এসব গ্রহে মানুষ পাঠাতে হলে প্রচুর সময় লাগবে । 
এদের দুরত্ব যে অনেক । মানুষের এত আরু কোথায় । এখন 


তো শব্ধ, আমরা সৌরমণ্ডলের গ্রহ, সূর্য ও অন্যান্য তারার খোঁজ- 


খবর নিচ্ছি । অনুসন্ধানন ব্যোমযানগযীল খইজে বেড়াচ্ছে 


কোথায় কী আছে। ধূমকেতুর পথেও অনুসন্ধানী রকেট যাত্রা 


করেছে কেন আমরা এই রকেটের সাহায্যে অন্য গ্রহে যাওয়া 
সম্ভব নয় বলাঁছ_-তার কারণ হল দুরত্ব । অনুসন্ধানী ব্যোমযান- 
গুল যে গতিতে পাঠান হর, সেভাবে মানুষকে পাঠান সম্ভব 
হয়ান। তবে বিজ্ঞানীদের আশা আছে, ভাবষ্যতে হবে। চাঁদকে 
তখন স্পেস-স্টেশন্‌ করলেও চলবে ৷ শৃধমান্র অন্য গ্রহ নয় 


একাঁদন হয়ত মানূষ অন্য তারার জগতে গিয়েও হাজির হতে 
পারে । 


যেখানে হয়ত আমাদের মৃতা অন্য কোন প্রাণী থাকলে 
খাকতেও পারে । এসব ব্যাপারে এসব ভবিষ্যংবাণন বেশ কৌতুহল 
জাগার । তবে, জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তো সবে 
সেই দিনের, মাত্র তিনশ বছরের বলা চলে__নউটনের সময় থেকেই 
তো। এই 'বিশ্ব-বৰহ্মাণ্ডের তুলনায় [তিন-চারশ' বছর কতটুকুই বা ৷ 
মানধবের তো জানার শেষ নেই । আজ যা জানি না, কাল হয়ত 
জানব আজ আম যা জানি না, তুমি পরে তা জানবে । এমনিই 
হয়ে থাকে মানহখের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ৷ তাই মহাকাশ বিষয়ে মানুষের 
জানার সীমা যেভাবে দিনকে দন সমদ্ধ হচ্ছে তাতে একদিন সে 
অন্য গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হবেই । সেখান থেকে অন্য তারার 
জগতে কি আছে তাও জানতে পারবে । আজ বা সম্ভব. নয়, 
আগামীকাল তা সম্ভব হবেই ৷ 


গুঞ্চম গর্ব 


মহাকাশ গবেষণায় ভারত 


আমাদের দেশে মহাকাশ গবেষণা সরু করা হয় ১৯৬১ সাল 
থেকে । আমাদের দেশে পারমাণাবক শাক্ত বিভাগ আছে! 
মহাকাশ-গবেষণাগার বিষয়ে যা [কছ্‌ দায়-দায়িত্ব তাদের হাতেই 
দদয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এর পরের বছর ১৯৬২ সালে এই বিভাগ 
একাঁট মহাকাশ-গবেষণা কাঁমাট গঠন করে । এই কাঁমাঁটর ছিল 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সদস্যদের দনয়ে গঠিত । এর নেতৃত্বে ছিলেন 
ডঃ ক্ৰম সারাভাই ! ঠি 

তবে, ১৯৫৭ সালে যখন গোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পাথবীর 
কীন্রম উপগ্রহ মহাশনন্যে পাঠায়, ঠিক. তখনই নোৌনতলে যে 
মানমান্দর আছে সেখানে একাটি স্টেশন তোর করা হয়োছল 
উপগ্রহ্ণটর.ওপরে নজর রাখার জন্যে এর ঠিক পাঁচ বছর পরেই 
ডঃ ক্ৰম সারাভাই-র নেতৃত্বে ভারতে মহাশুন্য গবেষণার সত্রেপাত 
হয় । সে সময় ডঃ সারাভাই +লখোঁছলেন,_তবে আমাদের দু 
বশ্বাস-আমাদের দেশের মান ও সমাজ সেবায় আগ্রগামী 
প্রযনঞ্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা কারো চেয়ে পিছনে 
পড়ে থাকবো না K 
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নিজস্ব । কিন্তু তা সন্ভব হয়ে ওঠোঁন দেশের ক্ষেত্রে ও বিদেশের 
বাভিন্ন, পাঁরাস্থীতর জন্যে। এর পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সহযোতার প্রস্তাব দেয় । আমাদের দেশ তা সানন্দে গ্রহণ করে। 
কিন্তু অত্যন্ত দুখের {বিষয় ডঃ সারাভাই সবাকছ দেখে যেতে 
পারেননি । ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে [তানি ইহলোক ত্যাগ 
করেন । চা, 

এদিকে, ন্রবান্দ্রমের কাছে থুম্বা নামে একটা জায়গা কাছে। 
সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মান যুন্তরাজ্ট্র ও ফ্রান্সের সাহায্যে 
এক রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে ৷ পরে ১৯৬৫ 
সালে রাষ্ট্রস্ঘের উদ্যোগে এই থুম্বা উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রুট আন্তর্জাতিক 
সহযোগতা পায় ! এর পর স্থাপিত হয় ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ. 
অগণনাইজেশন,_ইস্‌রো বা ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র। 
এই সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে। এই সংস্থাটি স্থাঁপত হয় 
ভারতীয় পারমাণাবক সংস্থার অধীনে । এই সংস্থার অধীনে অন্ধ 
প্রদেশের হারকোটার বারো হাজার হেস্টর জামর ওপরে সমস্ত রকম 
প্রযোজনা ় ব্যবস্থাসহ একাট উৎক্ষেপণ মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। 

এর পরে আবার একাঁট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । এটি স্থাপিত 
হয় ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে, বাঙ্গালোরে ৷ নাম দেওয়া 
হয়-_ইণ্ডিয়ান সায়েশ্টাফক স্যাটেলাইট প্রোজেক্ট, সংক্ষেপে হ'ল 
আই. এস. এস-প। বাংলায় হ'ল--ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ 
প্রকল্প । j 

ভারতের প্রথম উপগ্রহ_আহয*ভট্ট ৪ এতাঁদন তো অনেক 
প্ৰকল্পই হল সংস্থাও হল-_এবার নিমণণ করতে হবে উপগ্রহ । 
এই সংস্থাকে উপগ্রহ তোর জন্য দ:’বছর সময় দেওয়া হল । তবে 
উপগ্রহ তোর করতে সময় লাগল আড়াই বছর । এবার ভারতীয় 
{বিজ্ঞানীদের তোর উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানোর জন্যে সাহায্য 
নেওয়া হয়েছিল সোঁভয়েত ইউনিয়নের । ১৯৭৫ সালের ১৯শে 


১০6 


ভারতীয় বিজ্ঞানী 


এাঁপ্রল এই উপপগ্রহটি সোভর়েত ইউনিয়ন থেকে মহাকাশে উৎাক্ষপ্ত 
করা হয়। এর জন্যে মোট খরচ হয়-_চার কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা । 
এই উপপ্রহাঁটর নামকরণ করা হয় প্রাচীন ভারতের লে: 
আর্য ভট্রের নামে । 

ভারতের অন্যান্য উপগ্রহ £ ১৯৭৪ 
রেখে উপগ্রহ নিয়ে ভারতে এক পাঁরকলপনা গ্রহণ করা হয়। এই 
পাঁরকল্পনার নাম দেওয়া হয় ্‌ 
টোলাভশন এক্সপোরমেন্ট, সংক্ষেপে - হ’ল-_সাইট’ ৷ এই 
পাঁরকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামূলক প্রচার ! তাই বাংলায় 
বলা যায়_-িক্ষামূলক উপগ্রহ টৌলাভশন পরীক্ষাকার্য । 

আমোঁরকায় “ন্যাসা' নামে? একাঁট সংস্থা আছে। এদের ওপর 
সে দেশের দাঁয়ত্ব দেওয়া আছে_ মহাকাশ {বষয়ে গবেষণার 
পাঁরকজ্পনা, পাঁরচালনা ও পাঁরকলপনা রুপারণের ! এই ন্যাসা' 
সংস্থার সহযোঁগতায় ভারতের ‘সাইট’ পারকল্পনা গ্রহণ করা হয়, 
ভারতের পাঁচ হাজার গ্রামে এই পাঁরকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষামূলক 
দুরদর্শন অনুষ্ঠান প্রচাব্রের কথা {ছল ৷ ‘এই পরিকল্পনাটা কেমন 
{ছল দেখা যাক না কেন। 

আমোরকায় “কেনৌড স্পেস কেন্দ্র নামে একি উপগ্রহ 
উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আছে । ১৯৭৪ সালে সেই কেন্দ্র থেকে একাঁট 
উপগ্রহ মহাকাশে পাঠান হয় । এই একটিমাত্র উপগ্রহকে আকাশে 
তুলতে প্রচুর পাঁরমাণে অথ খরচ হয় আমোরকার। আমাদের 
দেশের টাকার হিসাবে তখন খরচ হয়েছিল দেড়শ’ কোটি টাকারও 
বেশি ৷ আযাপোলোর সাহায্যে চাঁদে মানুষ পাঠাতে আমোরকার 
এর অর্ধেক টাক!ও খরচ হয়নি ৷ এখন--এই উপগ্রহাঁট ১৯৭৫ 
সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গলোপাগোস দ্বীপের আকাশে 
অবস্থান করোছল ৷ সেখান থেকে মাঁ্কনি যযুন্তরাম্ট্রের সব এলাকাই 
দেখা যায় । শুধু তাই নয়, সেখান থেকে প্রচারত দ:রদর্শনের 


১০৬, : < মহাকাশ বিজয় ও 
কর্মসূচী মাকিনি য্য্তরাষ্ট্রের যে কোন অঞ্চলেই ধরা যেত। এর.. 


পরে সেই বছরেই এই উপগ্রহটিকে সরিয়ে এনে স্থাপন করা হয় 
ভারত মহাসাগরের আকাশে । ভূপষ্ঠ থেকে ৩৬,০৫ কিলোমিটার 
উপ্চুতে এটকে স্থাপন করা হয়েছিল। এই জায়গায় অবস্থানরত 
থেকে গোটা ভারত নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে নজরে রাখা 
যায় । বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও র!জস্হানের গ্রামাঞ্চলে 
শিক্ষামূলক প্রচারের জন্য এই উপগ্রহাটকে এক বছর ব্যবহার করা 
হয়েছিল । 

ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ-_ভাঙ্কর ৪ ভারতীর উপগ্রহ 
আব্ভট্-কে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মহাকাশে তোলা হয় ১৯৫৭ 
সালের ১৯শে এপ্রিল । এর পর দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি 
অন্দাষ্ঠত হয়। এই চুন্তি অনুসারে সোভিয়েত সহাযাগিতায় 
ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি দ্বিতীয় উপগ্রহ__ভ।স্কর-১-কে 
মহাকাশে তোলা হর । আমাদের দেশের মহাকাশ-গবেষণা সংচ্ছা 
'ইসরো”র সঙ্গে সোভয়েত বিজ্ঞান একাডোমির চুন্ডি হয়েছিল এই: 
উপগ্রহাঁট উৎক্ষেপণ বিষয়ে ৷ ঃ 

ভাস্কর হলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতাঁর় 
জ্যোর্তিবজ্ঞানন ৷ তারই নামে নামকরণ করা হয় ভারতীয় দ্বিতীয় 
উপ্রগ্রহাটর ৷ 


ভাস্কর-১ উপপ্রটর কাজ হল পাঁথবলকে পর্যবেক্ষণ করা । 


ইংরাজীতে বলে--“স্যাটেলাইট ফর আর্থ অবজারভেশন', সংক্ষেপে 


এস. ই-ও । উপগ্রহাটির কাজ যেহেতু পর্যবেক্ষণ করা, তাই 
পর্যবেক্ষণ করে ভারতের ভূভাগ, অরণ্য, জল, সমুদ্র, আবহাওয়া 
এইসব ৷ কাজগ়ীল খুব সহজ নয় 

মানষের চোখের দাষ্ট খুব বোশ দূর যায় না। কিন্তু 
সেখানে আধ্নানক প্রযুন্ডি বিদ্যার কল্যাণে অনেক বোঁশ দুর পর্যন্ত 
দেখে খে'জ-খবর রাখা যায় এই ধরণের কাজ হয়ে থাকে উপগ্রহের 


ভারতীয় বিজ্ঞান ১০৭ 
মাধামে । এর সাহায্যে ঠিক করা বার_কোথার বন্যা হতে চলেছে, 
কোথায় বরফ জমেছে, জলের ব্যবস্থা কেমন, বৃণ্টি হচ্ছে বা হয়েছে 
কোথায়, ঝড় আসছে কিনা এলেও তা কেমন ঝড় হবে, কোথাকার 4 
সাট কেমন, কোথায় মাটির নীচে দক ক খাঁনজ সম্পদ থাকতে 
পারে, সম্রের জলের নিচে কোন সম্পদ আছে কনা, জল দুষণ 

হচ্ছে কিনা_-এইসব নানাবিধ বিষয়ে এই উপগ্রহ খোঁজ-খবর 
পাঠায়, ছাব তুলে পাঠায় ৷ এছাড়া ভ্ববন্যাস, ভূতাপ ও নদ-নদী 
ও দের মানচিত্র এই উপপ্রহের সাহায্যে তৈরী করা বাস ভারতীয় 
শবজ্ঞানীরা ভাস্কর-৯ উপগ্রহ্টিকে এইসব কাজের উপযুক্ত করেই 
তৈরী করেছেন । 

ভাস্কর-১ উপগ্রহাটর উচ্চর্তা ছিল ১৫৬০ মিটার, ব্যাস {হুল 
১৫৯০ শমালামটার ৷ এর ওজন ছিল ৪৪9 কিলোগ্রাম ! বাইরের 
দকে ছিল সৌর ব্যাটারির আবরণ ! 

এই উপগ্রহটি প্রায় বত্তাকারে ৯৫ ্মানট ১৫ সেকেন্ডে কক্ষ 
পাঁরক্রমা করে। 

১৯৭৯ সালের ৭ই জনন তারিখে উৎক্ষেপণের পর সোভিয়েত 
দেশ বাদে ভারতের শ্ৰীহারকোটা, বাঙ্গালোর ও আমেদাবারে গ্রাউণ্ড- 
স্টশনগনল থেকে সরাসার যোগাযোগ স্থাপন ক হয়। সরাসাঁর ' 
যোগাযোগ স্হাপন করে দেখা গেল উপগ্রহের টোলভিশন ক্যামেরা 
কাজ করছে না! সে এক সমস্যা। শেষে সোভরেত ও ভারতের 
শবজ্ঞানীদের প্রায় এগার মাসের প্রচণ্ড চেষ্টায় টোলাভশন ক্যামেরা 
চাল? হয়ে যায়৷ ১৯৮০ সালের মে মাস থেকে এই কারিম" উপগ্রহ 
ভাদ্কর-১ কাজ করে চলেছে । 

উপগ্রহ উ€ক্ষেপণের জন্য ভারতের প্রথম রকেট ৪ ভারতের 
দুটি উপগ্রহ সোভিয়েতের সাহায্যে পর পর মহাকাগে পাঠান হল ৷ 
এরপর ভারতীয় বিজ্ঞাননীগণ রকেট তোর করার পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
করেন। তারা ঠিক করেন নিজের দেশের তোর রকেটে করেই উপগ্রহ 


১০৮ মহাকাশ বিজয় ও 


মহাকাশে পাঠান হবে। পারিকজ্পনা মত কাজ সুরু হল। রকেট 
তোঁর করার কাজ চলল এগার বছর ধরে । তারপর পরীক্ষামূলক 
ভাবে ১৯৭৯ সালের ১০ই আগস্ট তাঁরখে ভারতে তৈরী রকেটে 
করে, উপগ্রহ উৎক্ষেপন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানশগণ এই 
কাজে কৃতকার্য হতে পারেন নি। শ্রীহারকোটা থেকে উৎক্ষেপনের 
৫ মানট ১৫ সেকেণ্ড পরেই উপগ্রহসমেত রকেটাট শ্রীহীরকোটা 
থেকে ৪৮০ কিলোমটার দুরে বঙ্গোপসাগরের জলে পড়ে যায় । 

ভারতের উপগ্রহ রোহিনী_১৪ সেদিন ১৯৮০ সালের ১লা 
জব্লাই। ভারতে তোর কঠিন জবলানি চালিত রকেট সাফল্য 
অর্জন করল। রকেটাটর নাম দেওয়া হয়োছল__এস্‌. এল ভি, 
অর্থাৎ স্যাটেলাইট লাণ্চিং ভাহিকল্‌ বা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের যান। 
উপপ্রহাটর নাম দেওয়া হর__রোহিনী-১, ৩৫ িলোগ্রাম ওজনের 
এই উপপগ্রহটিকে কক্ষে স্হাপন করা হয়। সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
উদ্যোগে এই রকেট এবং উপগ্রহাট তৈরণ হয়োছল। এই সাফল্যে 
ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হতে পেরোছলেন__ আমাদের .আর 
অন্য দেশের সাহায্য না নিলেও চলতে পারে বলে । 

উপগ্রহ রোহিনী--২৪ ১৯৮১ সালের ৩১শে যে তাঁরখে 
রোহিনী-২ নামে উপগ্রহটিকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 
তোলেন। এই উপগ্রহাটর কাজ ছিল ভারতের উপারভারের ছবি 
তুলে পাঠান ৷ কক্ষ পাঁরক্লমা করে ছাঁব তোলার জন্য এই উপপ্রহাটকে 
৩০০ দন ধরে রাখা হয়োছল। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
আট দিন পরেই রোহনী-২ উপগ্রহটি বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে নেমে 
আসে ৷ এই জন্যে উপগ্রহটিতে আগুন ধরে যায় এবং জবলে-পুড়ে 
ছাই হয়ে শেষ হয়ে যায়৷ 

উপগ্রহ আপ্‌ল ৪ এর পর ভারতে মহাকাশ গবেষণার 'দ্বিতগীর 
পায় শুরু হয়। কিন্তু ভারতে অভাব হল নিজস্ব রকেটের । 
এবার ভ্ীস্হর উপগ্রহ স্হাপন করতে হবে ভু-সমলয় কক্ষে ৷ 


অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্হাকে উন্নত করা, 


টোলাঁভশন ও রে ওর প্রচারে সাহায্য করা ৷ 

ভারতের যোগাযোগ-_উপগ্রহাট ইউরোপীয় স্পেস এজৌন্সর 
রকেটের সাহায্য নিয়ে ফরাসঈ গীয়ানার কুর; থেকে উৎক্ষেপণের 
ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়। সে নাট ছিল ১৯৮১ সালের ১৯শে 
জুন। ভু-পচ্ঠ থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচনতে ভসমলর় 
কক্ষে তোলা হয়োছল উপগ্রহাটিকে। কিন্তু দুাট সৌর প্যানেল 
আর কাজ করল না। একটি মাত্র সৌর প্যানেল নিয়ে সাতাশ মাস 
কাজ করার পরে উপগ্রহাটকে বাঁতল করা হর! তবে, 'ইস্‌রো, 
থেকে ঘোষণা করা হয়_আপজে-এর পরাক্ষাকার্য সম্পূর্ণ ভাবেই 
সাফল্য লাভ করেছে বলে ৷ ভারতীয় ডাক বিভাগ এবং ইসরো”-র 


ইন জ্যাট-প্রকভপ ৪ ইনস্যাট কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে 
‘“ইণণ্ডয়ান ন্যাশানাল স্যাটেলাইট সসংটেম' বা ভারতীয় জাতীয় 
উপগ্রহ ব্যবস্থা ৷ আপল প্রকল্পের এক বছর পরে এই প্রকল্পাট 
গ্রহণ করা হয় । টু 

{ঠক হয় এই প্রকল্পে থাকবে দুইটি উপগ্রহ । 

ইনস্যাট--১এ 

এই প্রকল্পের পাঁরকজ্পনা ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ॥ ভারতীয় 
শবজ্ঞানীদের মহাকাশযানের পাঁরকল্পনা অনুসারে আমোরকার একাঁট 
প্রাতষ্ঠান এই ভু স্থির উপগ্রহাট তোর করে। 

১৯৮২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে আমোরকার মহাকাশ- 
গবেষণা সংস্থা ন্যাসা’-র রকেটের সাহায্য নিয়ে এই উপগ্রহাটিকে 
মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হর । 


১১০ মহাকাশ বিজয় ও 


॥ “বিশেষতঃ ?তিনাট কাজ করার জন্য এই ইন স্যাট-১এ উপগ্রহাটিকে 
: তৈরি করে মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে । কাজল হল । 

(১) টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাহায্য করা ! 

২) রেডিও ও দুরদর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করা । এবং 

(৩) জলবায়; সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। এছাড়া এই 
উপগ্রহাট ঝড়-বাঁষ্ট, সমদ্রের, নদী ইত্যাদির ববিষয়গডনল পর্যবেক্ষণ 
‘ করে খবর পাঠায় । আর, ভারতের সমুদ্র সমেত সমগ্র ভূ-খণ্ডের 
মানচিন্র এই উপগ্রাটর সাহায্যে প্রস্তুত করার কথা আছে । 

ইন্‌স্যাট_১-এ উপগ্রহাটির ওজন হল ১৯৫০ ?কলোগ্রাম। 

ইনস্যাট--১-এ উপগ্রহাট একটি প্রকল্পের প্রথম উপগ্রহ । ঠিক 
হায়োছিল, এই রকম আরও একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠান হবে। 
তাতে সমর ধরা হয়োছল দেড় বছরের মত। এই দ্বিতীয় 
উপগ্রহটির নাম হবে_ইনস্যাট--১ীব। এই দুটি উপগ্রহ 
মহাকাশে একই জায়গায় থেকে কাজ করে যাবে । 

ইনস্যাট-_১-এ উপগ্রহাটি বেশ ভালভাবেই তৌর করা হয়োছিল। 
[ঠিক ঠিক মত কক্ষে স্থাপনও করা িয়োছল। যে সমস্ত কাজ 
এই উপপ্রহাটির করার কথা সেই অনুসারে সমস্ত প্রকার যন্ত্রপাতি 
'উপপগ্রহাটির মধ্যে রাখাও হয়োছল ঠিক ঠিক মত। ব্যবস্থা ছিল 
সাত বছর ধরে এঁট যথাযথ-ভাবে কাজ করে যাবে। কিন্তু, তা 
হয়ান। 'কছুঁ্দন পরেই এই উপগ্রহে গোলমাল দেখা দেয় 

গোলমাল দেখা দেয় সৌরপালে, আ্যানটেনাস এবং আরও ক 
বল্পাতিতে। আর কোন উপায় খুজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত 
উপগ্রহাটকে বাতিল করে দেওয়া হয় । 

ইন,স্যাট--১-বিঃ ইনস্যাট: প্রকল্পের দ্বিতীয় উপগ্রহ 
ইনস্যাট_ ১ উৎক্ষিপ্ত করা হয় আমোরকা যযন্তরাষ্ট্রের কেনোঁড 
_মৃহাকাশগ-গবেষণা কেন্দ্র থেকে । উৎক্ষেপণের তারিখ ছিল ১৯৮৩ 
সালের ৩০ শে আগস্ট ৷ 


স্থাপন. করার জন্যে ন্যাসা” তার হিসাব মত ১৩ 


ভারতীয় 'বিজ্ঞান? ১১১ 


চুক্তি অনুসারে এই উপগ্রহ্টি তোর করে আমোরকার একাঁট 
সংস্থা । সংস্থাটির নাম হল--ফোর্ড এরোস্পেস কাঁমউীনকেশনসং 
কপোরেশন । | 

ধাপ-রকেটের সাহায্যে ব্যোমযান. আকাশে তুললে খরচ হয় 


কম. তাই এই উপগ্রহাট মহাকাশে তোলা হয়োছল খেয়া-ব্যোম 


যানের সাহায্যে ! 

ইনস্যাট--১-বি উপগ্রহাট আগামী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কাজ 
করার কথা'। এই উপগ্রহাঁট তৌর এবং মহাকাশে ভূসমলয় কক্ষে 
কোটি টাকা 
খরচের কথা বলেছে । 

ইনন্যাট-_-১-এ উপগ্রহে যে সব গোলমাল দেখা শদয়োছল, 
ইনস্যাট-_১শীব উপগ্রহেরও সেইসব গণ্ডগোল দেখা দিল । 
উৎক্ষেপণের দন দশেক পরে: ভারতীয় ও মাঁক্কন বিজ্ঞানীদের 


চেষ্টায় গণ্ডগোল সারয়ে তোলা হয় ! 


ইনস্যাট--১ব উপগ্রহাট ভু-সমলয় কক্ষে_৭59 পর্ব 
দ্রাঘমায় ভারতের দাঁক্ষণে বষুবরেখার ওপরে এখন রয়েছে! 
এটি “জ-প্ঠ। থেকে রয়েছে ৩৫,৮৮৭ কিলোমিটার ওপরের 
আকাশে ৷ 

রোডও ও দ:রদ্শন প্রচার, টেলিফোন যোগাযোগ এবং আব- 
হাওয়ার খবর দেওয়া--এইসব কাজ এখন করে চলেছে ইনস্যাট 


. ;__১শব উপগ্রহাট ৷ এর জোড়া উপগ্রহাঁট প্রথমে তো বিকল হয়ে 
: বাতিল হয়ে যায় । দুটি উপগ্রহ এক সঙ্গে কাজ করলে নিশ্চয়ই 


আরো অনেক ভাল ফল হত । 
ইনস্যাট--১7ব উপগ্রহ তোর করা, তাকে উৎক্ষেপণ করে 


'ভূ-দমলয় কক্ষে স্থাপন করা__এইসব গৃম্মীলয়ে ৬৬ কোট টাকার মত 
যখরচ হয়েছে! যে সমস্ত কাজ এই উপগ্রহটি করে চলেছে, তাতে 


এই ৬৬ কোট টাকা খরচ গৃবশেষ কছুই না ৷ একথা কে কবে 


| 


১১২ মহাকাশ বিজয় ও 


ভাবতে পেরোঁছল বে, প্রাত ৩০ 'মানট পর পর আমরা ভারতের 
আবহাওয়ার খবর জানতে পারব-_জেনে অনেক প্রকার প্রাকীঁতক 
দুর্যোগের হাত থেকে উদ্ধার পাব । তবে, দুঃখের বিষয় ইনস্যাট 
_ ১-এ উপগ্রহ্টি কাজ করতে সক্ষম হয়ান বলে বাতিল হয়ে গেছে । 
মহাকাশে ভারতীয় ৪ মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠায় 
সোভিয়েত ইউানয়ন। আর, ইউীর গাগারন হলেন পাঁথবীর 
প্রথম মহাকাশচারী । ইউর গাগাঁরন ১৯৬১ সালে ভারতে আসেন । 
{তাঁন কলকাতাতেও এসোঁছলেন। তাকে দিল্লী এবং কলকাতায় 
{বপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়োছল । তান সোঁদন এক সম্বর্ধনা- 
সভায় বলোঁছলেন_একাঁদম হয়তো আসবে যখন ভারত ও 
সোভয়েতের নভশ্চর একযোগে অজানা জগতে আঁভযান করবে ৷ 
তারপরে ১৯৮০ সালে সোভিয়েত নেতা লিওাঁনদ ব্রেজনভও 
দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এক সম্বর্ধনা সভায় একই কথা বলেন । 
এরপরের ঘটনা হল-_ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী হীন্দিরা 
গান্ধী একাঁদন রাজ্য-সভায় ঘোষণা করলেন যে, সোভিয়েত 
ইউানিয়ন ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রস্তাব অনুসারে তারা 
ভারতীয় নভশ্চরদের প্রাশক্ষণের ব্যবস্থা করবে । সেইমত ভারত 
থেকে ভাবী নভশ্চর নিবচিন করে পাঠান হবে প্রাশক্ষণ গ্রহণের 
জন্যে । 
এবার প্রাশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য বাছাই পর্ব শুরু হল। 
শনবচিন করা হল দু'জনকে । একজন হলেন ভারতীয় বিমান 
বাহনীর স্কোয়াড্রন লডার রাকেশ শর্মা এবং অন্যজন হলেন উইং 
কমাণ্ডার রাঁবশ মালহোন্রা। দু'জনেই খুব দক্ষ বৈমানক। 
নভশ্চর হতে হলে যতসব গুণ থাকা দরকার তাদের তা ছিল । 
১৫০ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে এই দুইজনকে নবচিন করা হয়েছিল ৷ 
* তাঁরা যথা সময়ে সোভিয়েত ইউীনয়নের ইউীর গাগারন প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলেন । 


ভারতীয় জ্ঞানী ১১৩ 
রাকেশ শমরি জন্ম পাঞ্জাবে । তাঁর মা-বাবার বসবাস ছিল 


রাঁবশ মালহোন্রার জন্ম হল লাহোরে । তার পিতা-মাতার 
বসবাস ছিল হায়দ্রাবাদে । তাঁর মা কলকাতাতেও {ছলেন ৷ ' 
মালহোন্ররি বয়স তখন ৩৯ বছর । [তিনিও ছিলেন দক্ষ বৈজ্ঞানিক 
১৬০০ ঘটা তানি বিমানে উভ্ডয়ন করেন ! এ 
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১১৪ মহাকাশ 'বিভর ও 
প্রাশক্ষণ দিতে হয় । এই প্রাশক্ষণ ছিল-__রূশ ভাষা শিক্ষা, স্পেস- 
নৌভগেশন্‌, চাঁকৎসাবদ্যা ও জীবাবদ্যার মৌলক কিছু বিষয়, 
'নভমণ্ডল ও নভযান পাঁরচালনা, গবেষণাগার বিমানে ট্রোনং ফ্লাইট, 
ওজনহীনতায় কাজ করতে শেখা, ব্যায়াম__ইত্যাঁদ। ' দ্বিতীয় 
পৰ্যায়ে ছল নভযান পাঁরচালনা বিষয়ে যাবতীয় সমস্ত কিছু শিক্ষা 
লাভ করা ৷ 

১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মা নভশ্চর হয়েছেন । 
তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহাকাশ আঁভযানের পাঁরচালক হিসাবে কর্ণেল 
মাঁলয়াশেভ। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মিঃ রুূসাঁভশাঁনকভ। এর 
পরের দলে "ছিলেন উইং কমান্ডার রাঁবশ, কর্ণেল বেরোজোভয় এবং 
ইণঞ্জানয়ার ছিলেন মিঃ গ্রেচেকো । রঃ 

পৃথিবীর বাভন্ন দেশের সঙ্গে যাতে মৈত্রী অক্ষঃগ্র থাকে এই 
কথা ভেবে সোভিয়েত দেশ নানা দেশের নভশ্চরদের নিয়ে মহাকাশে 
এক সঙ্গে ঘুরে এসেছেন । ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই সম্মানের 
আঁধকারী হয়েছে । এই সম্মানের আধকারীদের তাঁলকায় আছে £ 
*ভয়েতনাম, ?কউবা, মঙ্গোলয়া, রুমানিয়া প্রভাত দেশ সমূহ ৷ 
ভারতের পক্ষে এশুধু সম্মান নয় প্রযীন্ত বিদ্যায় ভারত যে__ 


এাঁগয়ে চলেছে, ভারত ও যে নভশ্চরের দেশ হয়েছে--এই হল 
ভারতের গর্বের বিষয় । 


